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ভূমিকা 


ভারতীয় দর্শনশাস্নপমহ আলেচনা কাঁরলে আপাতদ্যান্টতৈে বুঁঝতে 
পারা যায় দার্শানক 1সগ্ধানতসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং বিদ্বংসমাজেও এইরূপ 
প্রাসাদ্ধি আছে যে, ভারতাঁয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের 'সিদ্ধান্তগ্যালি পরস্পর 'বরুদ্ধ। 
দর্শনশাস্ত্র ও বিদ্বতপ্রাসাদ্ধতে যে সিন্ধান্তগ্ীল পরস্পর গবরহদ্ধ বলিয়া বুঝতে 
পারা গিয়াছে সেই 'সদ্ধান্তসমূহের সমন্বয় বা আঁবরোধ প্রাতপাদনের জন্য 
আমার অকস্মাৎ প্রবৃত্তি হইল কেন? এইরূপ প্রশ্নের যথাযোগা উত্তর প্রদান 
করা প্রবন্ধারম্ভের পৃ্রে আম বিশেষ কর্তব। বাঁলয়া মনে কার। আমার 
গুরুদেব পরমপূজ্য-ল্ীচরণ স্বগয় মহামহোপাধায় লক্ষণশাস্ত্রী দ্রাবিড় 
মহাশয় যখন প্রথম কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদান্তের অধ্যাপকপদে নিযুস্ত 
হইয়। কাশীধাম হইতে কাঁলকাত।য় আগমন করেন সেই সময় আমরা তাঁহার 
প্রাথানক ছাত্র 'ছিলাম। নবদ্বীপ পাকা টোলের ন্যায়শাদ্তের অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় বমেশচণ্ তকবেদান্তমীমাংসাদিতীর্থ, ঈবদণসাগর কলেজের 
সংস্কৃতির অধাপক শ্রীবন্ড অক্ষয়কুমার শাস্নী মহাশয়, কালকাতার খ্যাত 
পণ্ডিভ শ্রীঘুক্ত ঈশ্বর শাস্তী মহাশয়, কলকাতার প্রখ্যাত পাণ্ডভ "নাম শাস্তী 
মহাশর এবং নবদ্বীগধিন্বাসী প্রখ্যাত পাঁডিত শীষদন্ত শবনাথ ব্যকরণসাত্খ্যাদ 
তঁর্থমহাশয় প্রভাত বহতনন নিদ্নাধর্খ স্বগশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীচরণপ্রান্তে 
উপবেশন কারয়া অধাণের সৌভাগ্য লাভ কারয়াছলেন। আম বেদান্ত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়স়াও বহাঁদন পধক্তি স্বগর্শয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীচরণ- 
প্রান্তে উপবেশন কিয়া শাস্ত্রীয় উপদেশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ কাঁরয়াছলাম। 
যখন স্বীয় শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে অধগপন কারিতেন সেই সময়ে বারবার 
নান। ভঙ্গীতে ও নানা য্াান্তর অবতারণাপূর্থক ভারতীয় দর্শনশাস্তরসমূহের 
আবরোধ প্রীতপাদন কাঁরতেন, নানা গ্রন্থ হইতে বাকাংশ উদ্ধৃভ কাঁরয়া 
দর্শনশাস্ত্রসমূহের পরস্পর সমন্বয় বুঝাইয়া দিতেন। আমিও বহু সময়ে 
তাঁহার নিকটে একাকী বাঁসয়া দর্শনশাস্ত্রসমূহের আঁবরোধ বা সমন্বয়সম্বন্ধে 
বহু উপদেশ পাইয়াছলাম।. আমার দঢ় শ্বাস স্বগর্সয় শাস্ত্রী মহাশয়ের 
সমস্ত ছান্ররাই তাঁহার নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়াছিলেন। স্বগঁয় শাস্ত্র 
মহাশয় কাশী চৌখাম্বা হইতে প্রকাঁশত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের সম্পাদন 
কাঁরয়াঁছলেন। তান এ গ্রন্থের ভমিকাতে দর্শনশাস্তের সমন্বয়সম্বন্ধে 
অনেক আলোচনাও করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রী মহাশয় ষখন আমাদের 
পড়াইতেন তখন তান বারবার এই কথা বাঁলতেন যে, আম যে তোমাদের 
পড়াইতোছ তাহা আমার কথা নহে কিন্তু তাহা আমার গুরুর কথা। আমার 
গুরুর কণ্ঠই আম তোমাদের নিকটে ধ্বনিত কাঁরতেছি। আম এইরুপ 
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দৃঢ় আশা পোষণ কার যে, আমার পরে তোমরাও আমার কণ্ঠের ধ্যান রক্ষা 
কাঁরবে, আমার কণ্ঠধান আমার পরেও তোমাদের দ্বারা ধ্বনিত হইবে। 
তাঁহার এই উন্তি আমার কর্ণে এখনও স:স্পম্টভাবে ধ্বানত হইতেছে । বস্তুতঃ 
বর্তমান সময়ে আমরা যে বিদ্যার্থগণকে অধ্যয়ন করাই তাহা সমস্তই আমার 
্বগাঁয় গুরু লক্ষণ শাস্তী মহাশয়ের কণ্ঠধবনিরই প্রাতধবাঁন মান্্। স্বগর্শয় 
শাস্ত্র মহাশয়ের এমনই শিষ্যবাৎসল্য ও অধ্যাপনার রীতি ছিল যে, তাঁহার 
প্রত্যেকাট ছাত্রের মধ্যেই একটি অসাধারণতা পারস্ফূট হইয়াঁছল। আমরা 
শুনিয়াছ স্বগঁয় শাস্্ী মহাশয় কাশীধামে কাশ কুইন্স কলেজের অধ্যাপক 
দ্বিতীয় বিশ্বে*বরের অবতার স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ?শরোমাণ 
মহাশয়ের নিকট সুদীর্ঘকাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কাশগর 
অপর স্বগাঁয় মহামহোপাধ্যায় সত্রন্ষণ্য শাম্ত আগ্নহোত্রী মহাশয়ের নিকট 
বেদান্তাঁদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের নিকটে শাস্তী মহাশয় 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ও 
দর্শনশাস্ত্র-সমন্বয়-সম্বন্ধে উপদেশ লাভ কারয়াছিলেন। স্বগর্সয় শাস্ত্রী মহাশয় 
স্বীয় গুরুগণের নিকট হইতে লব্ধ উপদেশই আমাঁদগকে প্রদান করিয়াঁছলেন। 
আমার গুরুদেব আজ আর এই মরজগতে নাই তানি কাশনতে দেহ ত্যাগ 
কাঁরয়া বি*শবনাথের দেহে বিলীন হইয়াছেন। তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল 
তাঁহার পরে তাঁহার কণ্ঠ আমরা ধৰানত কাঁরব। আম তাঁহার এক ক্ষ 
শষ্য, তাঁহারই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে, আমার ক্ষুদ্র সামর্থা লইয়া তাঁহারই কণ্ঠ 
ধবানত কাঁরতে উদ্যুত্ত হইয়াছ। আমার ক্ষুদ্র সামর্ঘে তাঁহার কণ্ঠ 
যথাযথভাবে ধ্বনিত কারবার যোগ্যতা নাই। তথাপি গুরুর আদেশ অবশ্য 
প্রাতপালনীয় মনে করিয়া দর্শনশাস্তের সমন্বয় 'লাঁখতে প্রবত্ত হইয়াছ। 
ইচ্ছা অনুসারে এই দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় প্রবন্ধ রাঁচত হইল। 'িবলোকাঁস্থত 
আমার গুরু স্বাঁয় লক্ষমণ শাস্ত্র মহাশয় তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে রাঁচত 
এই প্রবন্ধের প্রাত কৃপাদৃন্টিপাত করুন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা । 
তাঁহার করুণা-দাম্টপাতমাত্রেই আমার সমগ্র প্রয়াস সফলতা লাভ করিবে। 
আম অযোগ্য হইয়াও তাঁহারই কণ্ঠ ধ্বানত কারবার দুঃসাহসজাঁনত আমার 
অপরাধ তাহা তান ক্ষমা করুন ইহাই একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আম আত 
িনীতভাবে সাম্টাঙ্গ প্রাণপাত কাঁরয়া আমার গরুর চরণকমলে এই বিনীত 
প্রার্থনা জানাইতোঁছ। পাঁরশেষে আমার বন্তব্য এই যে, 


যদত্র সৌম্ঠবং কি তদগুরোরেব মে নাহ। 


২৯ আমহাষ্ট গ্রীট শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেবশন্মণঃ 


ভারতীয় দর্শনশাম্্র সম্ন্য় 


কোনও গ্রন্থের বা প্রবন্ধের প্রাতপাদ্য বষয় ক, তাহা ?নরূপণ কাঁরতে 
হইলে সেই গ্রল্থাদর তাৎপয্যবিষয়শভূত অর্থ ক, গ্রল্থাদর তাৎপর্য 
কোন্‌ বিষয়ে আছে, ইহা নিরূপণ করা প্রথমতঃ আবশ্যক । গ্রম্থাঁদর 
তাৎপধ্যাবষয়ঈভূত অর্থই সেই গ্রন্থের বা প্রবন্ধের প্রাতিপাদ্য অর্থ। যে 
অর্থে গ্রল্থপ্রবন্ধাদর তাৎপর্য নাই, তাদৃশ অর্থ গ্রল্থাঁদ মধ্যে উল্লাখিত 
হইলেও, তাদৃশ অর্থ গ্রন্থাঁদর প্রাতপাদ্য নহে । এজন্য কোন গ্রন্থের বা 
প্রবন্ধের প্রাতপাদ্য বস্তু নির্পণ কাঁরতে হইলে প্রথমে সেই গ্রল্থ বা 
প্রবন্ধের তাৎপর্য কোথায়, কোন্‌ বস্তু তাৎপষেরি বিষয়শভূত, ইহা নিরূপণ করা 
আবশ্যক । গ্রল্থাঁদর তাৎপর্য 'নিরাঁপত না হইলে তাহাদের প্রাতপাদ্যও 
জানতে পারা যায় না। গ্রন্থাঁদর প্রাতিপাদ্য 'ঈনরৃ্পণ কাঁরতে হইলে যে 
প্রথমতঃ গ্রল্থাঁদর তাৎপর্য নিরূপণ আবশাক, ইহা ভারতীয় দাশশীনকগণ 
সমকন্ঠে স্বীকার কারিয়াছেন। 


গ্রন্থপ্রবন্ধাদ বাক্যরুপ বলিয়া বাক্যের তাৎপর্যা নরূপণের রীতি জানা 
আবশাক। ভারতীয় দর্শনশাস্মে এই তাৎপর্য নিরুপণের জন্য বহু কথা 
থাকলেও সব্বচায্সম্মত উপায়াট এস্থলে প্রদর্শন কাঁরতোছি। তাহা 
হইতেছে-__ 


"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূবতা ফলম। 
অর্থবাদোপপত্তী চ 'লতগং তাৎপধ্যানিণয়ে ।1”৮ 


এই প্রাচীন উীন্ড সমস্ত ভারতীয় দার্শানকগণেরই সম্মত। ইহার 
আভগপ্রায় এই যে, প্রান কাঁরকাতে তাৎপযেরি 'িনণায়ক হেতু ছয়াঁট বলা 
হইয়াছে ।-€১) উপক্রম ও উপসংহারের একর্‌প্য, (২) অভ্যাস, 
(৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ, (৬) উপপাঁত্ত। এই তাৎপর্য- 
শনর্ণয়ক ছয়াট হেতুর +কাণ্ৎ পাঁরচয় এস্থলে প্রদান কারব। গ্রল্থপ্রবন্ধাঁদর 
আ'দিভাগ উপরুম ও অন্ত্যভাগ উপসংহার । যে গ্রম্থপ্রবন্ধাদর তাৎপর্য 
শনরূপণ কাঁরতে হইবে, সেই গ্রল্থপ্রবন্ধাদর আঁদিভাগ ও অন্ত্যভাগই 
যথাক্রমে উপর্ূম ও উপসংহার । প্রদার্শত কাঁরকাতে উপক্রম ও উপসংহার 
পদদুহঁটি দ্বারা আদ্যন্তভাগের একার্থপর্যবসান লক্ষিত হইয়াছে! গ্রল্থাঁদর 
উপক্রম ও উপসংহার একই অর্থে পধবাসিত হইলে সেই অথেহ গ্রন্থাঁদর 
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তাৎপয্চ আছে বাঁঝতে পারা যায়। এইজন্য আভবুন্তগণ বাঁলয়াছেন যে, 
“যেন চোপবক্রম্যতে ষেন চোপসধাহ্য়তে স এব শব্দার্থ” । রেখাগাণতশাস্তে 
প্রাতিজ্ঞাবাক্য ও উপসংহারবাক্যের একার্থপযবিসান আত সনস্পম্ট। এই 
প্রাতিজ্ঞাবাক্য ও উপসংহারবাক্যের একার্থপর্যবসান দ্বারা প্রাতিজ্ঞাঁদসমান্বত 
সমস্ত বাক্যের তাৎপর্যার্থ অবগত হওয়া যায়। এইরূপ ন্যায়শাস্তে 
পরাথনিমান প্রদর্শক ন্যায়বাক্য প্রয়োগে প্রাতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও 
নিগমন- এই পাঁচাটি অবয়ব আছে। এই পাঁচটি অবয়ব লইয়া একাঁট 
মহাবাক্য হইয়া থাকে। এই পাঁচাট অবয়বের মধ্যে প্রাতিজ্ঞাবাক্যই 
উপক্রমবাক্য ও নিগমনবাক্যই উপসংহারবাক্য। প্রাতিজ্ঞা ও নগমন এই 
দুইটি বাক্য যে একার্থপষবিসায়ী হইবে, ইহা ন্যায়সত্রকার অক্ষপাদ 
অতি স্পম্টভাবে নিদ্দেশ করিয়াছেন“ হেত্বপদেশাৎ প্রাতিজ্ঞায়াঃ পুনবচনং 
াগমনম” (ন্যায়সূত্র -১।১।৩৯)। সাধ্যরুূপে 'নদ্দেশই প্রাতিজ্ঞা-যেমন 
“ইহা এইরূপ হইবে” এবং শসদ্ধরূপে নদ্দেশই নিগমন- যেমন “ইহা 
এইরূপ সদ্ধ হইল"। "ইহা এইরূপ হইবে” এইরূপ প্রাতজ্ঞা কারয়া 
প্রাতিজ্ঞাতার্থ 'সাদ্ধর জন্য নানাবধ উপপান্ত ও দৃজ্টান্ত প্রদর্শনপূব্বক 
“ইহা এইরূপ সিদ্ধ হইল" এইরুপে উপসংহার প্রদর্শনের নাম ানগমন। 
এই উপক্রম ও উপসংহার যে অর্থে পর্যবাঁসত হইবে, তাহাই সেই মহা- 
বাক্যের, প্রবন্ধের বা গ্রল্থাঁদর প্রাতপাদ্য অর্থ। 

তাৎপর্ানণয়িক দ্বিতীয় হেতু-অভ্যাস। একই ?সদ্ধ অর্থের পুনঃপুনও 
কঈর্তনের নাম অভ্যাস। যে প্রবন্ধাদর যে অর্থ প্রাতপাদ্য হইবে, সেই 
অর্থেরই পুনঃপুনহঃ কীর্তন সেই প্রবন্ধাঁদতে থাঁকবে। একই অর্থের 
পুনঃপুনও কীীর্তনদ্ধারা সেই অর্থই যে প্রবন্ধাদর প্রাতিপাদ্য বা 
তাৎপয্বিষয়ঈভূত, তাহা বুঝতে পারা যায়। অতাৎপযাবিষয়ঈভূত বস্তুর 
অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ উল্লেখ সম্ভাবত নহে । অতাৎপধ্যাবষয়ণীভূত বস্তুর 
কথাঁণৎ উল্লেখমান্র থাকলেও তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ একান্ততঃ 
অসম্ভাঁবত। 

তাৎপধ্যানির্ণয়ক তৃতীয় হেতু অর্থবাদ। স্তুতি বা নিন্দা ইহার 
অন্যতরের বোধক বাক্যের নাম অর্থবাদ। স্তুতপ্রাতপাদক বাক্যের নাম 
প্রশংসার্থবাদ ও নিন্দাপ্রাতপাদক বাক্যের নাম 'নন্দার্থবাদ। যাহা আঁভপ্রেত, 
যাহা প্রাতিপাদ্য, প্রবন্ধাদতে তাহার স্তুতি থাকবে এবং যাহা িষেধ্য, 
তাহার শনন্দা থাঁকবে। স্তুয়মান বস্তুই শবধীয়মান হইয়া থাকে এবং 
ণনান্দিত বস্তুই 'নাঁষদ্ধ হইয়া থাকে । এই স্তুতি ও নিন্দার প্রতি লক্ষ্য 
কারলেই কোন্‌ বস্তুটি গ্রন্থাদির প্রাতিপাদ্য, তাহা বুকিতে পারা ম্ায়। 
স্তুয়মান বস্তুই প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে । অশ্রাতিপাদ্য বস্তুর স্তুতি বৃথাই 
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হইয়া থাকে। এইর্‌ুপ নিন্দিত অর্থই 'নাষদ্ধ হইয়া থাকে, আনাষধ্যমান 
বস্তুর নিন্দাও বৃথা । 

যদিও অর্থবাদ হেতুঁটি উদ্ধত কারকাতে পণ্চম স্থানে 'নাদ্দ্্ট 
হইয়াছে, তথাঁপ আমরা প্রয়োজনবশতঃ তৃতীয় স্থানে নির্দেশ 
করিলাম। এই 'তনাঁট হেতু অর্থাং উপব্রম-উপসংহারের এঁক্য, অভ্যাস ও 
অর্থবাদ_এই 'তনাঁট শব্দঘাটত বাঁলয়া শব্দানষ্ভ। উপর্ম-উপসংহারের 
এঁকর্‌প্য করূপে বাক্যের তাৎপর্যানিণয়িক হইয়া থাকে? এইরূপ জিজ্ঞাসার 
উত্তরে বন্তব্য এই যে, বাক্যের তাৎপর্যাবষয়রূপে সান্দপ্ধ বহু অর্থের মধ্যে 
যে অর্থে আদ্যন্তভাগের পর্যবসান হইবে, সেই অর্থেই তাহার তাৎপর্য িণতি 
হইবে। সেই অর্থেও যাঁদ তাৎপর্য না থাকে, তবে সেই অর্থে আদ্যন্তভাগের 
পর্যবসান ব্যর্থ হইবে। এইরূপ কোন স্থলে অনবাদত্বশঙ্কানিরাসক- 
রূপে উপর্ম-উপসংহারের তাৎপয্ির্য়িকতা আছে। যে অর্থে উপৰ্রম- 
উপসংহারের পর্যবসান হইয়াছে, সেই অর্থেও মাঁদ বাক্যাট অনুবাদর্প 
হয়, তবে উপক্রম-উপসংহারের একার্ে পর্যবিসান ব্যর্থ হইয়া যাইবে। 

দ্বিতীয় হেতু অভ্যাস-সম্বন্ধেও বন্তব্য এই যে, সদ্ধবস্তুবিষয়ক 
পুনঃপুনঃ কর্তন সেই পুনঃ্পুনঃ শ্রাত বিষয়ে বাক্যের তাৎপর্যনির্ণয়িক 
হইয়া থাকে। পুনঃপুনঃ শ্রুত সিদ্ধ বস্তুতেও যাঁদ বাক্যের তাৎপর্য না 
থাকে, তবে এ পুনঃপুনঃ কীর্তন ব্যর্থই হইবে। 'সদ্ধবস্তুর পুনঃপুনঃ কীর্তন 
সেই বস্তুতে আদরের জ্ঞাপক হইয়া থাকে । আদর জ্ঞাপনদ্বারাই অভ্যাস 
তাৎপর্যনির্ায়ক হইয়া থাকে। এই কথা যাস্কও শীনর্ত গ্রন্থে 
বলিয়াছেন---“ অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে, যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শনগয়োত।” 
(নরুন্ত ১০-৪২)।. পুনঃপুনঃ কীর্তনদ্বারা যে আদরাতিশয় সূচিত 
হয়, তাহাই প্রদর্শন কাঁরতে যাস্ক বাঁলয়াছেন--” অহো দর্শনীয়া 
অহো দর্শনীয়া।” এইরূপ অভ্যাসদ্ধারা বস্তা কোন সুন্দরীর সোন্দযো 
আদরাতিশয় প্রকাশ কাঁরয়াছেন। যাঁদও আদরদ্বারা আদৃত বস্তুর প্রাশস্ত্যই 
সিদ্ধ হয়, আর তাহাতে অভ্যস্যমান অর্থের 'বধেয়ত্বানূমান দ্বারা তাৎপর্য- 
বষয়ত্বের জ্ঞাপক হইয়া থাকে এবং অর্থবাদও প্রাশস্ত্য জ্ঞাপনদ্বারা 
তাৎপর্যবিষয়ত্বেরই জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলেও অর্থবাদবোধ্য প্রাশস্ত্য ও 
অভ্যাসবোধ্য প্রাশস্ত্য একরুপ নহে। অর্থবাদবোধ্য প্রাশস্ত্য বলবদানিষ্টা- 
জনকত্বর্প এবং অভ্যাসবোধ্য প্রাশস্ত্য অর্থন্তির হইতে উৎকষ্টত্বরুপ। 

অপর্্বতার্প চতুর্থ তাৎপর্যনির্য়িক হেতুর পাঁরচয় এই যে 
অপূর্বত্ব শব্দের অর্থ পূর্বে অজ্ঞাতত্ব অর্থুৎ যে বাক্যের দ্বারা যে অর্থের 
অজ্ঞাত 'ছিল। অজ্ঞাতার্থের জ্ঞাপক বাক্যই অপৃব্ৰর্থক। বাক্যদ্বারা প্রতিপাদ্য 
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বিষয়ের অজ্ঞাত বিষয়াংশেই বাক্যের তাৎপর্য ব্দাঝতে হইবে । জ্ঞাতজ্ঞাপক 
বাক্য অনুবাদমান্র। 

তাৎপধ্যনিণয়িক পণ্চম হেতু ফল। 'ফল' কথার অর্থ প্রয়োজনবত্তৃ। 
প্রয়োজনবং অর্থের প্রাতপাদক বাক্যই সফল বাক্য। 'নষ্প্রয়োজেন অর্থের 
প্রাতিপাদক বাক্য 'িম্ফল বাক্য। 

তাৎপর্যনির্ায়ক বন্ঠ হেতু -উপপাত্ত। ইহার আঁভপ্রায় এই, বাক্য যে 
অর্থের প্রাতপাদক হইয়াছে, সেই অর্থ প্রমাণান্তর-দ্বারা বাঁধত নহে। 
প্রম।ণান্তর-দ্বারা অবাধিত অর্থের প্রাতিপাদক বাক্যই উপপাত্তযুক্ত বাক্য। 
অপূর্্বত্ব, ফল ও উপপাঁত্ত- এই 'তনাট প্রমাত্বের ঘটক বা সম্পাদক হইয়া 
তাৎপধেরি জ্ঞাপক হইয়া থাকে । এই তনাটর মধ্যে অপূর্বত্ব অনুবাদবাক্যের 
স্বার্থে তাৎপর্য বারণের জন্য এবং ফল নম্ফল অর্থে বাক্যের 
তাৎপর্যা বারণের জন্য আবশ্যক। যেমন, "উত্তানা বৈ দেবগবা বহন্তি " 
এই সমস্ত বাক্য স্বার্থে নিম্ফল বাঁলয়া তাৎপর্যরাহত। এইরূপ উপপান্তও 
প্রমাণান্তরবাধতি অর্থে বাক্যের তাৎপর্য 'নষেধের জন্য আবশ্যক 
হইয়াছে । যেমন, “গ্রাবাণঃ প্রবন্তে " অর্থাৎ পাথর জলে ভাসে এই বাকোর 


অর্থ প্রমাণান্তর প্রত্যক্ষদ্বারা বাধিত বালয়া এই অর্থে এ বাক্য তাৎপর্য 
শন্য। যাদশ জ্ঞান প্রবৃত্তীনবাৃত্ত দ্বারা অথবা সাক্ষাংভাবে প্রম তার 


ইন্টের প্রয়োজক হয়, লোকে সেই জ্ঞানেরই প্রমাত্ব বাবহার আছে। নিম্প্রয়োজন 
জ্ঞানের প্রমাত্ব ব্যবহার লোকপ্রাস্ধ নহে। এই কথাই জোঁমান 
"অর্থেহনুপলন্ষে ততপ্রমাণম্‌" (জৈোমানসূন্র ১-১-৫) এই সূত্রে বালয়াছেন। 
অজ্ঞাত, অবাধিত, প্রয়োজনবৎ অর্থাবষয়ক জ্ঞানই প্রমাণ। উত্ত জোমাঁনসন্রে 
“অর্থ পদের অর্থ সপ্রয়োজন বস্তু । 

প্রদর্শত তাৎপর্যানর্ণায়ক হেতুগ্ীল-সম্বন্ধে মহামীত স্বগাঁয় 
বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার গাঁও! ব্যাখ্যর প্রস্তাবনাতে বহু প্রশংসা 
কাঁরয়া বাঁলয়াছেন--“ বাক্যের তাৎপয্য নির্পণের জন্য প্রদার্শত উপায় 
ব্যতীত অন্য কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই।" আমরাও এই প্রবন্ধে এই 
তাৎপর্যনিণয়িক হেতু সমুদায়ের দ্বারাই ভারতীয় দর্শনশাস্তগুলিত্র তাৎপর্য 
নিরূপণ কাঁরব। তাহাতে দেখা যাইবে, দর্শনশাস্ত্রসমূহের তাৎপর্যা- 
বিষয়ীভূত অর্থে পরস্পরের কোন বিরোধ নাই। 

এই তাৎপর্য "দ্ববধধ-পরম বা চরম তাৎপর্য এবং অবান্তর তাৎপর্য । 
অবান্তর তাৎপর্যাবিষয়ীভূত অর্থে দর্শনশাস্তসঘূহের পরস্পর বিরোধ ভাসমান 
হইলেও পরম বা চরম তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থে দর্শনশাস্ত্রসমূহের কোন বিরোধ 
নাই। যে-অর্থে তাৎপর্যানিণয়িক এই ছয়টি হেতুই থাকিবে, সেই অর্থেই চরম 
তাৎপর্য বুঝতে হইবে। 


ন্যায়শাস্ত্ের তাৎপর্য নির্ণয় ৫ 


ত্যায়শাজ্সের তাৎপর্য নির্ণয় 


আমরা দর্শনশাস্তরগৃলির মধ্যে প্রথমতঃ ভগ্বান্‌ অক্ষপাদপ্রণণত 
ন্যায়সূন্রের তাৎপর্য কোথায়, তাহা উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা নির্ণয়ের চেষ্টা 
কাঁরব। এই ন্যায়সূত্রের প্রথম বাক্য বা সূত্র হইতেছে--“ প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়- 
জাতি-ীনগ্রহস্থানানাং ততৃজ্ঞানাল্নঃশ্রেয়সাধগমঃ" (অক্ষপাদসূত্ত ১-১-১)। 
এই সূত্রের সখাক্ষপ্ত অর্থ--প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলাট পদার্থের ততৃজ্ঞান 
হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে । এই স্রগ্রণ্থের চরম বাক্য বা সূত্র-- 
“হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ” (ন্যায়সূত্র ৫-২-২৪)। এই সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ_ 
পূব্বেক্তি হেত্বাভাসগুঁলও নিনগ্রহস্থানের অন্তর্গত। সুতরাং অন্ষপাদসূত্রের 
প্রথম সূত্রে যে নির্পণীয় ষোলাঁট পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, চরমসূন্রেও সেই 
পদার্থ নিরূপ্ণই উপসংহ্ৃত হইয়াছে । নরুশপণীয় ষোলাঁট পদার্থের মধ্যে 
হেত্বাভাস একটি পদার্থ। চরমসূন্রে সেই হেত্বাভাস নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত 
বলা হইয়াছে । সুতরাং উপরুম-উপসংহারের এঁক্যদ্বারা বুঝা যায়- প্রমেয় 
প্রভ্ভীতি ষোলটি পদার্থের নির্পণেই এই শাস্তের তাৎপযাঁ- অপবর্গে 
নহে। কারণ উপক্রম-উপসংহার-দ্বারা এই শাস্ত্র অপবর্গের প্রাতিপাদন 
করে নাই। সৃতরাং এই শাস্ত মোক্ষপ্রাতপাদক, এইরূপ বলা যায় 
না। এইরূপ পৃব্বমীমাংসাসন্তগ্রন্থের উপক্রমবাক্য “অথাতো ধর্ম 
[জজ্ঞাসা”" (জোমানসূত্র ১-১-১) এবং উপসংহার সূত্র "অন্বাহাযের্ট চ 
দর্শনা” (জোৌমনিসূত্র ১২-৪-৪৭ ) এই উপক্রম-উপসংহার-বাক্যের আলোচনা 
কারলে বাহত কম্মর্প ধম্মেই এই শাস্তের তাৎপর্য নিরাপত হইয়া 
থাকে। এই মীমাংসাসত্রদ্ধয়ের আভপ্রায় বেদাধ্য়নের অন্তর বেদার্থরূপ 
ধর্মের বিচার কারবে ইহাই প্রথম সত্রের অর্থ এবং চরম সূত্রের অর্থ-_ 
অন্ধাহাযরিপ দক্ষিণায় প্রাহ্মণেরই নিদ্দেশ দেখা যায় বালয়া খাত্বক্‌-কর্মে 
কেবল ব্রাহ্গণেরই আধিকার। সুতরাং পূর্বমীমাংসাসূত্রে উপক্রম ও 
উপসংহারের একরৃপ্য আছে বাঁলয়া বেদার্থরূপ ধম্মই এই শাস্বের প্রাতি- 
পাদ্য িষয়-ইহা নিণত হইয়া থাকে। এইরুপ উত্তরমীম:ংসাসৃত্রের 
উপক্লমবাক্য “অথাতো রহ্মজিজ্ঞাসা” (ব্রক্ষসূত্র ১-১-১) এবং এই ব্রক্ষসূত্রের 
উপসংহারবাক্য--”" অনাবাত্তঃ শব্দাৎ” (ব্ক্ষসূত্ধ ৪-৪-২২)। ইহার মধ্যে 
প্রথম সূত্রের অভিপ্রায় এই যে--মোক্ষসাধননভূত ব্রহ্গজ্ঞানের জন্য বেদন্তবাকা- 
বিচার কারবে। আর দ্বিতীয় সত্রের আভগপ্রায় ব্রন্ধজ্ঞানের ফল মোক্ষ 
প্রদার্শত হইয়াছে । অনাবাত্তরূপ মোক্ষই ব্রন্গজ্ঞানের ফল। সুতরাং এই 
বক্ষসূত্রেরও উপরুম-উপসংহারে একরূপতা আছে। আর তাহাতে এই 


৬ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


শাস্ত্র রন্গজ্ঞানসাধনক-মোক্ষতাৎপয্ক, ইহা নিরাীপত হইয়া থাকে। মে- 
অর্থে উপর্ম, সেই অর্থেই উপসংহার হইলে, সেই অর্থই বাক্যের 
তাৎপর্যবিষয়ীভূত বাঁলয়া বাঁঝতে পারা যায়। এইরূপ কণাদসূত্রেও “অথাতো 
ধর্ম ব্যাখ্যাস্যামঃ” বৈ.সূ. ১-১-১)-এইরূপ উপক্রম করিয়া উপসংহারে 
বলা হইয়াছে “তদ্চচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্‌” (বৈ.সৃ. ১০-২-৯) কণাদ- 
সূন্নের এই উপব্ম-উপসংহারের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণীত বাঁলয়া বেদবাক্য প্রমাণ ও 
প্রমাণীভূত বেদের প্রাতপাদ্ায অর্থ ধম্ম-ইহাই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু 
অপবর্গই এই শাস্তের মুখাতঃ প্রাতিপাদা-_ইহা বাঁঝতে পারা যায় না। 
কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর্ম-উপসংহার-দ্বারাও পদার্থের নিরুপণই 
এই শাস্ত্রের প্রাতপাদ্য বাঁঝতে পারা যায়। প্রশস্তপাদভাষে “পদীর্থধর্ম্ম- 
সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ" ইহাই মঙ্গলশ্নোকের উত্তরার্ঘে বলা হইয়াছে। 
ততঃপর ভাষ্যের প্রারদ্ভবাকো ” দ্রব্যগুণকম্্মসামান্যাবশেষসমবায়ানাং যণ্নাং 
পদার্থনাং সাধম্মবৈধম্মতিত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ” এবং ততঃপর উপসংহার- 
বাক্যে “তস্মাদহ বৃদ্ধনূমেয়ঃ সমবায়ঃ” হাতি বলা হইয়াছে। এই 
উপর্ম-উপসংহার আলোচনা কাঁরলেও এই শাস্ের ষড়ভাবপদার্থানর্পণেই 
তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। তাৎপযটটিকাতে বাচস্পাঁতামশ্র কণাদসূত্রের 
ভাষ্যকার প্রশস্তপাদকে “পদার্থীবৎ' বলিয়া িদ্দেশি করিয়াছেন-_-“ যথাহুঃ 
পদার্থাবদঃ স্রগাদ্যাভিপ্রেতবিষয়সান্নধ্যে সাতি...............২55০, তৎসৃখামাতি।” 
ইহার আভপ্রায়, পদার্থাবৎ প্রশস্তপাদাচার্যা বৈশোষকসূত্রভাষোে এইরুশ্প 
সখলক্ষণ বাঁলয়াছেন (ন্যাসৃ. ১-১-৪--১০৮ পৃঃ, মেট্রো.সং.)। 
বাচস্পাতিও ভাষ্যকার প্রশস্তপাদকে পদার্থাবৎ বাঁলয়াছেন, কিন্তু অপবর্গাবং 
ধঘলেন নাই। 


পাতপঞ্জলযোগসূত্রে “অথচ যোগান্শাসনম্‌” (পাতপ্জলসূত্র ১-১) 
এই উপরুম করিয়া “ পুরুষার্থশন্যানাং গুণানাং প্রাতপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরুপ- 
প্রতিষ্ঠা বা চিতিশান্তীরাতি” (পা.সু. ৪-৩৪)-এইরূপ উপসংহার প্রদর্শন 
করায় যোগের চরম ফল কৈবল্যের সাঁহত যোগের ব্যুৎপাদনেই এই শাস্ধের 
তাৎপর্যা অবগত হওয়া যায়। 


এইর্প সাংখ্যকারিকাতেও “ দুঃখত্রয়াভঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে 
হেতোৌ” এইরূপ উপব্লমবাক্যের দ্বারা সাংখ্যশাস্্-প্রাতপাদ্য জ্ঞান যাহা 
দুঃখন্রয়ের আত্যান্তক নিবর্তক তাহা বলা হইয়াছে। এবং উপসংহারেও 
“পুরুযার্থজ্ঞানীমদং গূহ্যং পরমার্ধণা সমাখ্যাতম্‌”- এইরূপ বলায় উপক্লমে 
নাদ্দষ্ট তত্ৃজ্ঞানের উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে, বোৌদক ছয়াঁট 
দর্শনের উপরুম-উপসংহার প্রদর্শিত হইল। 


ন্যায়শাস্তের তাৎপর্যা নির্ণয় দৈ 


উপক্রম-উপসংহার-দ্বারা উপক্রমাণ্গ্ণ পদার্থানর্পণে ন্যায়সূত্রের 
তাৎপর্য নিরুপিত হইয়াছে, কিন্তু অপবর্গে তাৎপর্য নিরাপিত হয় নাই। 
সম্প্রীতি অন্যান্য লিঙ্গদ্বারা তাৎপর্য নির্ণয়ের চেম্টা কারব। 
. দ্বিতীয় িঙ্গ-অভ্যাস। ইহার স্বরূপ আমরা পূন্ছেই প্রদর্শন 
করিয়াছ। ন্যায়সূত্নে অপবর্গহেতু তত্বজ্ঞানে অভ্যাসর্প তাৎপর্যালিঙ্গ 


নাই। পৌনঃপুন্যকথনরূপ অভ্যাসদ্বারা অভ্স্যমান বস্তুতে প্রতিপাদায়তার 
আদরাতিশয় সুচিত হয়, আর তদ্ৰারা অভ্যস্যমান বস্তুতে বস্তার তাৎপর্য 


উন্নীত হইয়া থাকে। যাহা শাস্ত্রের প্রধান প্রাতপাদ্য বস্তু, তাহাই শাস্ত্র 
বিস্তৃতরূপে পনঃপুনঃ প্রতিপাঁদত হইয়া থাকে এবং অপ্রধান বস্তু সংক্ষেপতঃ 
নাদ্দস্ট হইয়া থাকে। ইহাই লৌককগণের ও শাস্তকারগণের রীতি। 
এই ন্যায়সূত্রেও যে তত্জ্ঞানদ্বারা সাক্ষাংভাবে মোক্ষরূপ ফল হইবে, 
তাহাই প্রধানতঃ তভাবে পুনঃপুনঃ কীর্তত হওয়া উচিত 'ছিল। 
কিন্তু ন্যায়সূত্রে তাহা করা হয় নাই। প্রত্যুত ইহার 'শবপরীতই করা৷ 
হইয়াছে। 

ন্যায়সূত্রে পাঁচটি অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় 
অধ্যায়দ্বারা ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও প্রমাণ পরাক্ষা করা 
হইয়াছে এবং পণ্মাধ্যায়ে জাতি ও 'নিগ্রহস্থানের বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করা 
হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ই আত্মাদ অপবর্গ পযন্তি দ্বাদশাট 
প্রমেয়ের পরীক্ষার প্রদর্শক। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আঁহুকে নয়টি প্রকরণ । 
এই নয়টি প্রকরণের মধ্যে চারটি প্রকরণে দেহা, হীন্দ্রিয়, মনত হইতে 
ব্যাতরিস্তরূপে আত্মার নিত্যত্ব প্রাতপাদিত হইয়াছে । অপর পাঁচটি প্রকরণে 
আত্মতত্ৃজ্ঞানের সাক্ষাদূপকারক ছু 'নিণর্দত হয় নাই। কিন্তু প্রাসঙ্গিক 
বিষয়েরই নিরূপণ করা হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে সাতটি 
প্রকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম চারটি প্রকরণে বুদ্ধির অনিত্যত্ব, বুদ্ধির 
আত্মগণত্ব, বাদ্ধর ক্ষাণকত্ব এবং ব্াদ্ধর শরীরে অনাশ্রতত্ব প্রাতিপাদিত 
হইয়াছে। এই চাঁরাঁট প্রকরণ প্রকৃত আত্মতত্ৃজ্ঞানে উপযোগী । "দ্বিতীয় 
আঁহ্কের অপর 'তনটি প্রকরণ আত্মতত্বজ্ঞানে উপযোগী নহে। এইরূপ 
চতুর্থাধ্যায়েও দুই-তিনটি প্রকরণই আত্মতত্রজ্ঞানে উপযোগী দোখতে পাওয়া 
যায়। বাচস্পাঁতামশ্র “ন্যায়সূচীনিবন্ধে' সমগ্র ন্যায়সূত্রের চুরাঁশাটি প্রকরণে 
বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই চতুরশশীতপ্রকরণাত্মক ন্যায়শাস্তে মানত 
আট-নয়াঁট প্রকরণ আছে, যাহাতে আত্মতত্ব 'নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে 
বুঝতে পারা যায়, এই ন্যায়দর্শন আত্মতত্বকথা সংক্ষেপে সমাপ্ত কাঁরয়া 
অন্য কথাই 'বস্তৃতভাবে বিচার কাঁরয়াছেন, যাহাতে প্রমাণ, প্রমাণাভাস, 
ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতির স্বরূপ 'বিস্তৃতভাবে প্রদার্শত হইয়াছে। 


৮ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


ইহাতে িরুপে বাঁলতে পারা যায় যে, মোক্ষানর্পণের জন্যই এই শাস্ত 
প্রণীত হইয়াছে। 

তাৎপযনির্য়িক তৃতীয় িঙ্গ_অপূব্ব্ত্ব, এই অপৃব্ব্ব ন্যায়শাস্ত- 
প্রাতপাদ্য 'কোন্‌ অর্থে আছে, ইহা দেখা আবশ্যক। এই ন্যায়শাস্ত্রকে 
আত্মবিদ্যার প্রাতপাদক বাঁলয়া স্বীকার কারলেও “অপ্রাপ্তে শাস্তরমর্থবও' 
অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থের প্রাতপাদনেই শাস্ত্র সার্থক 
হইয়া থাকে এই ন্যায়-অনুসারে ইহাই বাঁঝতে পারা যায় যে, শাস্ত্র 
তাদ্শ অর্থেরই উপদেশ কাঁরবে যাহা প্রমাণান্তর-দ্বারা জ্ঞাত হওয়া 
যায় না। 'ন্তু তাদুশ অর্থ শাম্প্রাতপাদ্য হইতে পারে না, যাহা 
পাংশুলপাদক হালকও অনায়াসে অবগত আছে। যাহা সর্্বজনজ্ঞাত বস্তু 
তাহা প্রেক্ষাবংগণের আঁজজ্ঞাসত বাঁলয়া তাদূশ অর্থে অপূর্্বত্ব ন৷ 
থাকায় বাক্যের তাৎপর্য নাই। এজন্য জ্ঞাত অর্থে বাক্যের প্রামাণ্যই 
সদ্ধ হইতে পারে না। প্রমাণমান্রই অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। 
জ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপকও প্রমাণ হইলে অনুবাদবাক্য, স্মৃতি প্রভৃতির 
প্রামাণ্যের আপাঁত্ত হইবে । প্রমাণরীতি এইরূপ ব্যবাস্থত আছে বাঁলয়া 
অক্ষপাদসূত্রানুসারে সুখদুঃখাদগৃ্ণবিশিষ্ট যাদূশ আত্মতত্ত, জ্ঞেয়রূপে 
উপাঁদম্ট হইয়াছে, তাদৃশ আত্মস্বরূপ সকলেরই অনায়াসে অনুভূত হইয়া 
থাকে । এইজনা ভূত বস্তুর নিরূপণ শাস্তরতাৎপর্ হইতে পারে না। 
এমন কোন্‌ লোক আছে, যে নিজেকে বিবিধ সাংসারিকজবালাকুলিত 
বালয়া না জানে এবং সাংসারক দুঃখজবালা নিবারণের উপায় অন্বেষণ 
না করে। সুতরাং সব্বজনবিদিত আত্মতত্বের উপদেশ করায় শাস্র 
বার্থতাতেই পর্যবাসত হইবে। তাৎপধ্যানর্ণায়ক 'লঙ্গগুঁলর মধ্যে 
অপূ্্বত্বীলঙ্গই শ্রে্ঠ এবং তাহা প্রামাণ্যশরীর-নম্পাদক। এই অপ্বত্ব- 
[লঙ্গট অক্ষপাদনিরূপিত আত্মতত্তবে নাই বাঁলয়া অক্ষপাদশাস্তের আত্মতত্্ে 
তাংপরও নাই। যে-অর্থ যেরুপে অবাস্থত, সেই অর্থের তথাভাবই 
তত্ব, তাহার জ্ঞানই তত্বজ্ঞান ইহাই ন্যায়ভাষ্যকার বাংস্যায়ন বালয়াছেন। সুতরাং 
ন্যায়শাস্ানূসারে আত্মতত্ৃজ্ঞানের কথা বিবেচনা কাঁরলে অবগত হওয়া যায় 
যে, শাস্ত্র অধায়ন করিয়া মনন ও ধ্যান কাঁরয়া যাদূক আত্মতত্বের 
সাক্ষাৎকার সম্পন্ন কাঁরতে হইবে, তাদ্‌শ আত্মতত্বের সাক্ষাৎকার অনায়াসে 
ইদানীংও সকলের আছে। সূতরাং অক্ষপাদোপাঁদম্ট সুখদুঃখাঁদগণযুক্ত 
আত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য আত্মার শ্রবণমননাদসাধনের ধান 'নতান্তই 
ব্র্থ হইবে। লোকের ইদান?ংও যাদ্শ আত্মার জ্ঞান আছে, মোক্ষের জনক-_ 
মোক্ষের অব্যবহিত পূৰ্ব্ভাবী আতভ্তানও সেইরূপই বটে। তাহা হইতে 
1কছমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই । যাঁদ সার্্বলৌকিক আত্মসাক্ষাৎকার অযথার্থ হইত, তবে 


ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয় ড 


আত্মবিষয়ক 'নার্ঘাচকিংস অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পাদনের জন্য প্রয়াস সকল 
হইত। অক্ষপাদ আত্মার কর্তৃত্বভোত্তৃত্বাদ-ধর্মের বাস্তবত্বই স্বীকার 
করিয়াছেন। 'অহং সুখী দুঃখী" ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যতীত আত্মীবষয়ক অন্য 
কোনও যথার্থ প্রত্যয় নাই। আর এতাদৃশ প্রত্যয় সকলেরই সর্বদা 
অনুবর্তমান আছে বাঁলয়া এতাদ্শ আত্মপ্রত্যয়ের জন্য শ্রবণমননাদও 
বৃথাই বটে। 
ন্যায়বার্তককার উদ্দ্যোতকরও বাঁলয়াছেন যে ' অদেবমহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বদাত্মা 
তাবৎ প্রত্যক্ষঃ' (ন্যায়দর্শন ৭০৫ পৃঃ, মেক্রোসং)। যাঁদ বলা হয় 
আত্মতত্বসাক্ষাৎকার সব্ব্দা সকলের বিদ্যমান থাকলে আত্মজ্ঞানের জন্য 
প্রয়াস ব্যর্থই বটে, কিন্তু তাহা নহে। সংসারানবর্তক আত্মতত্ুজ্ঞানের জন্য 
সাধনপরম্পরার অনুষ্ঠান আবশ্যক-.এরুপ বলাও অসং্গত। কারণ, এরূপ 
বলিলে আত্মার জ্নাখত্ব-দঃহ্খিত্বাদ প্রতর্ীতি মিথ্যা, ইহাই স্বীকার কারতে 
হইবে। সুতরাং লোকাঁসদ্ধ আত্মার স্ীখত্ব-দুহাখত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ প্রাতি- 
পাদনে সত্রকার অক্ষপাদের তাৎপর্য নাই। ইহা লোকাঁসদ্ধ অনুভবের 
অনুবাদমাত্র। সূত্রকার অক্ষপাদ সর্দলোকানূভবাসদ্ধ আত্মস্বরূপের অনুবাদ 
কারয়া প্রমাণান্তর-দ্বারা অজ্ঞাত প্রমাণাঁদপদার্থের তত্তপরিজ্ঞানের জন্য 
ন্যায়শাস্ত্ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার কাঁরতে হইবে। আর তাহাতেই 
সমস্ত সূত্রের সার্থক্যও রাঁক্ষত হইবে। 
আরও কথা এই যে নৈয়াঁয়কাঁভিমত সুখদুঃখাঁদমত্ত্র যাঁদ বাস্তব 
হয় অর্থাৎ সত্য হয়, তবে সত্য সুখ-দঃখাদর জ্ঞানমানরদ্ধার নিবান্ত হইবে 
কির্‌পে? সত্যবস্তুর জ্ঞানমাত্রদ্ারা বিনাশ হইতে পারে না। যেমন সত্য 
বস্তু বলিয়া আত্মার জ্ঞানদ্বারা বিনাশ হয় না। কম্মনিজ্ঠানদ্বারা স্ত্যবস্তুরও 
নাশ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মোক্ষসাধক জ্ঞানের সহত কম্মের সমচচ্চয় 
যেমন সমূচ্চয়বাদী ভগবদ্ভাম্কর প্রভীত স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকেরা 
তাহা করেন না। এজন্য ন্যায়সূন্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্দকের সমাপ্তিতে 
“ খণক্রেশপ্রবৃত্তনুবন্ধাদপবর্গভাবঃ” €৪-১-৫৮) ইত্যাঁদ সত্রদ্ধারা আতি 
আড়ম্বরের সাঁহত আত্মজ্ঞানে কর্্মসাহত্য ভাষ্যকার বাংস্যা়ন নিরাকরণ 
করিয়াছেন। সত্রকার অক্ষপাদও তত্ৃজ্ঞানমান্রদ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানাদাবনাশক্রমে 
অপবর্গ সিদ্ধ হইয়া থাকে বাঁলয়া কর্মের অত্যন্ত অনুপযোগই মোক্ষে প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন। এজন্য ন্যায়মতে মোক্ষ কর্্মসাধ্য নহে। আর জ্ঞানমানরদ্বারা 
তাহা স্বীকার কারলে সত্যবস্তুরও বিনাশও সম্ভাবিত নহে। এজন্য “দুঃখ- 
জন্মপ্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ” (১-১-২) 
সূত্রের অসঞ্গাতিই হইয়া পাঁড়বে। এজন্য জ্ঞানমাত্রদ্বারা মোক্ষের সাধ্যত্ব আভিলাষত 
হইলে সুখদ:ঃখ-কর্তৃত্বভোস্তৃত্বাদর সত্যত্বাভনিবেশ ত্যাগ্গ কাঁরতে হইবে। 
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আর সত্যরূপে প্রাতিভাত কর্তৃত্বাদ ধর্মের সত্যতাভনিবেশ পারিত্যা 
কাঁরলে মুমুক্ষুজনের সংসার পাঁরত্যাগের জন্য তত্তৃজ্ঞানাথস হইয়া তত্ৃজ্ঞানের 
সাধন শ্রবণাঁদতে প্রবৃত্তও সফল হইবে। আর এতদ্ঘ্বারা ইহাই "সদ্ধ 
হইল যে, যাদশ আত্মতত্ব নৈয়ায়কগণ প্রাতপাঁদত করিয়াছেন, তাদ্‌শ 
আত্মতত্ব মহার্যধ অক্ষপাদের সম্মত নহে। আর এতদ্বারা ফলরূপ চতুর্থ 
তাৎপর্যানিণয়িক 'লঙ্গও আত্মতত্ব-প্রাতপাদনে অক্ষপাদসূত্রের নাই তাহা 
[সদ্ধ হইল। কারণ আপামরাঁসদ্ধ বস্তুর প্রাতপাদন 'িনজ্ফলই বটে। 

পণ্চম হেতুঁ-অর্থবাদ। অর্থবাদের পাঁরচয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ন্যায়সূন্রের ভাষ্যকার ভগবান বাৎস্যায়ন (১-১-১)- অক্ষপাদসূন্ের ভাষ্যের 
শেষভাগে বাঁলয়াছেন--“সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাঁদপদার্োবভজ্ামানা প্রদীপঃ 
সব্বাবদ্যানামৃপায়ঃ সর্্বকম্মণামাশ্রয়ঃ সব্বধম্মণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ততা।” 
ইহার আঁভিপ্রায়, প্রমাণাঁদ ষোড়শ পদার্থের প্রাতপাদক আন্বীক্ষিকী শাস্ত্ 
সর্্বাবদ্যার প্রদীপস্থানীয় এবং সমস্ত কম্মের উপায়ভূত এবং সব্বধম্মের 
আশ্রয়স্বরূপ-ইহাই “বিদ্যোদ্দেশপ্রকরণে" বলা হইয়াছে । এই প্রদার্শতি 
স্তৃতিবাক্যদ্ধারা ভাষ্যকার আন্বীক্ষিকরই স্তুতি করিয়াছেন, কল্তু 
আত্জ্ঞানপ্রাতপাদক বলিয়া এই শাস্ত্ের স্তুতি করেন নাই। এই শাস্ত্র 
প্রমাণাঁদ ষোড়শ পদার্থের প্রাতিপাদকরূপেই স্তুত হইয়াছে । এই স্তুতিদ্বারা 
আন্বীক্ষিকী শাস্ত্ের আত্মপ্রাতপাদনপরত্ব ?সদ্ধ হয় না। এই বাৎস্যায়ন- 
ভাষ্যের বার্ভকে বার্তককার উদ্দ্যোতকর বাঁলয়াছেন যে, “সেয়মান্বীক্ষিক 
ন্যায়বদ্যা প্রমাণাদভিঃ পদারোবভজ্যমানা প্রদপঃ সব্বাবদ্যানাং ভবাঁতি-_ 
প্রকাশকত্বাৎ প্রদদীপবৎ। প্রমাণাদ-প্রাতপাঁদতমর্থীমতরা 'বিদ্যাঃ প্রাতপদ্যুন্তে, 
ণকামিতরাসু বদ্যাস প্রমাণাদশীন ন সান্তঃ ন সন্তীত্যাহ। কথং ন সান্তি 2 
অনাধকারাৎ। ন তা বিদ্যাঃ প্রমাণাদপাঁরজ্ঞানেনাঁধাক্য়ন্তে, প্রমাণাঁদ প্রকাশতে 
ত্বর্থে তাঃ প্রবর্তন্তে” (অস ১-১-১)। ইহার আঁভপ্রায় এই যে, 
আন্বীক্ষকীরূপ ন্যায়বিদ্যা প্রমাণাঁদ ষোড়শ পদার্থদ্বারা 'বভন্ত হইয়া 
সমস্ত 'বদ্যার প্রদীপস্বরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রদীপের মত প্রকাশক হইয়া 
থাকে । আন্বীক্ষকী শাস্দে ব্যংপাঁদত প্রমাণাদদ্বারা প্রকাশিত অর্থ ইতর- 
বদ্যার বিষয় হইয়া থাকে। আন্বীক্ষকী বাতারন্ত ইতরাঁবদ্যাতে কি 
প্রমাণাদি নাই? না, নাই। কেন নাই? ইতরবিদ্যার প্রমাণাঁদ প্রাতপাদনে 
আধকার নাই বাঁলয়াই নাই। ইতরাবদ্যা প্রমাণাঁদ প্রাতপাদনের জন্য 
প্রবৃত্তই হয় নাই। কিন্তু আন্বীক্ষিকী শাম্ব্রদ্ধারা ব্যৎপাদিত প্রমাণাঁদ 
পদার্থদ্বারা প্রকাশিত অর্থে ইতরবিদ্যা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আবার 
বার্তককার বাঁলয়াছেন-__“ সর্্ববিদ্যোপকারকত্বাদাশ্রয়ঃ। সব্বসাং 'িদ্যানামিয়- 
মুপকরোতি উপকারত্বাদাশ্রয়ো রাজভূত্যবাদীতি।” ভাষ্যে এই আন্বীক্ষকণ 


ন্যায়শাস্তের তাৎপর্য নির্ণয় ১১ 


শাস্তুকে ষে সব্বধিম্মের আশ্রয় বলা হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রসঙ্গে বার্তককার 
বালয়াছেন, সর্্বাবদ্যার উপকারক বলিয়াই আন্বীক্ষিকী সব্বধর্ম্মের আশ্রয় 
হইয়াছে। আন্বীক্ষিকী সর্বাবদ্াার উপকারক আর উপকারক বাঁলয়াই আশ্রয় । 
যেমন, ভূতাগণের উপকারক রাজা ভূতাগণের আশ্রয় । 


এই ভাষ্য ও বার্তককারের প্রদর্শিত প্রশংসাবাক্-দ্বারা প্রমাণাঁদ 
ষোড়শ পদার্থের তত্তুই এই শাস্তের মৃখ্য প্রতিপাদ্য 'বষয় বাঁলয়া স্তুত 
হইয়াছে । কিন্তু এই শাস্ত্র আত্মজ্ঞানের প্রাতিপাদক বলিয়া স্তুত হয় নাই। 
পরিশ্াদ্ধিকার উদয়নাচার্ও বাঁলয়াছেন, “তথা চ 'বদ্যান্তরফলেনৈব অস্যাঃ 
ফলত্বং, ন তু পুনরসাধারণং ফলমস্যা অস্তি” (৩৬০ পৃঃ পাঁরশদীদ্ধ, 
এঁশয়াটক সোসাইটি সং.)। ইহার আভপ্রায় এই যে, ত্রয়ী, বার্তা প্রভাতি 
বদ্যান্তরের ফলদ্বারাই আন্বীক্ষকীবিদ্যা ফলবত হইয়া থাকে। কিন্তু 
আন্বীক্ষিকীবদ্যার কোনও অসাধারণ ফল নাই। অ'মরা বাংস্যায়নভাষ্যে 
যে 'বদ্যোদ্দেশপ্রকরণের উল্লেখ দেখাইয়াঁছ, এই শবদ্যোদ্দেশপ্রকরণ কৌটল্যকৃত 
অর্থশাস্তে আছে। এই প্রকরণের শেষে উত্ত হইয়াছে-_ 


প্রদীপঃ সর্বাবদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্ম্মণামূ। 
আশ্রয়ঃ সবরধিম্মাণাং শশ্বদান্বশীক্ষিকী মতা || 


ষ্ঠ তাৎপর্যনিণয়িক লিঙ্গ উপপান্ত। উপপাত্ত শব্দের অর্থ 
প্রমাণান্তর-দ্বারা অবাঁধতত্ব। ন্যায়শাস্তের দ্বারা যাদশ আস্মতত্ব উপাঁদন্ট 
হইয়াছে, তাহা প্রমাণান্তর-দ্বারা বাঁধত না হইলে অবাঁধতত্বরূ্প তাৎপর্য 
নর্ণায়ক শীলঙ্গ দ্ধ হইত। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্োপাঁদস্ট আত্মতত্ত সাংখ্য- 
পাতঞ্জল-বেদান্ত প্রভাতি শাম্ত্রদ্বারা বাধিত হওয়ায় তাহা অবাঁধত বাঁলয়া 
সিদ্ধ হয় না। সতরাং দেখা যাইতেছে, প্রদার্শত ছয়টি তাৎপর্যনির্ায়িক 
লিংগদ্ধারা ন্যায়শাস্তের আত্মতত্বে বা মোক্ষে তাৎপর্যা সিদ্ধ হয় না। 
প্রামাণিকমূর্ধণ্য বাংস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পাঁতামশ্র প্রভীতিও এইরুপই 
বালয়াছেন, বস্তৃতঃ আন্বীক্ষিকী শব্দের প্রাতি লক্ষ্য করলেও ইহাই বাঁঝতে 
পারা যায় যে, শ্রবণমূ অনু (পশ্চাং) ঈক্ষণম্‌ অন্বীক্ষণমূ্‌ অন্বশক্ষা, 
তয়া প্রবর্ততৈ আন্বীক্ষকী। ইহাতে বুঝিতে পারা ঘায়, শ্রুত অর্থের 
যুস্তত্ব-অযস্তত্ব নির্ণয়ের জন্য উহাত্মক ব্যাপারের দ্বারা অর্থাঁনর্ণয় কারবে। 
শ্রবণ কথার অর্থ, শ্রাতবাক্যসমূহের কোন্‌ অর্থে তাংপযাঁ এইরূপ 
জিজ্ঞাসাতে শ্রুাতিবাক্সমূহের অর্থাবশেষে তাৎপর্যানির্ণয়ানুকূল ব্যাপারই 
শ্রবণ। এই তাৎপর্যানর্ণয়ানুকূল ব্যাপার বেদান্তবাক্যসমূহদ্বারা হইলেও 
বাঁদগণের নানাবিধ বিপ্রাতিপাত্তবশতঃ তাহাতে সন্দেহ উপাস্থিত হইলে সেই 
সন্দেহ নিরাসের জন্য আন্বীক্ষিকী শব্দোদত যুক্তিসমূহ গ্রহণ কারয়া তাৎপর্য 


১২ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


নির্ণয় করতে হইবে। কিন্তু “ন হি বরাবিঘাতায় বধূদ্ধাহঃ " এই ন্যায়ান্সারে 
বেদান্তবাক্যসমূহকেই তিরস্কৃত করিয়া যথেচ্ছভাবে শ্রুতিবাক্যাবরোধী মতের 
উদ্ভাবন কখনই সুসঙ্গত হইতে পারে না। পরন্তু শ্রাতিবাক্যসমূহের আবরোধাী 
তকেরি উপন্যাসপূর্বক শ্রৃত্যর্থের সম্ভাঁবতত্ব প্রদর্শনই কর্তব্য এই 
কথা ন্যায়ভাষ্যকারও বাঁলয়াছেন, “যত পুনরনমানং প্রত্যক্ষাগমাবরুদ্ধং 
ন্যায়াভাসঃ সঃ" (অ. সূ. ১-১-১--৩৯ পূও, মেট্রো, সং)। এই বাকাদ্বারা 
ভাষ্যকার আগমাবর্দ্ধ অনূুমানকে ন্যায়াভাস বিয়া 'নন্দেশ কাঁরয়াছেন। 
সুতরাং শ্রুতার্থ উপপাদণের জন্য যাহা কল্পনীয় হইবে, তাহা শ্রুত্যর্থের 
আবরোধেই কল্পনা করিতে হইবে, শ্রুতার্থের বিরোধী অর্থ কাঁল্পত হইতে 
পারে না। এর্প কারলেই আন্বীক্ষকী শব্দেরও স্বারাসক অর্থ 'সদ্ধ 
হইয়া থাকে। আন্বীক্ষকীদ্বারা শ্রুত্যর্থাবরোধী অর্থ কালজপত হইলে এই 
আন্বীক্ষিকীশাস্ত্ের অবোদিকত্বেরই আপাঁন্ত হইবে । 


পূব্বমীমাংসা বা উত্তরমীমাংসার মত বেদবাক্যার্থের বিচার ন্যায়- 
শাস্ত্রে প্রদার্শত হয় নাই। কেবলমাত্র বোদক বাক্যার্থের 'সাদ্ধর অনুকূল যুক্তি 
প্রদর্শনদ্বারাই এই শাস্ত্রের বৌদকত্ব রাঁক্ষত হইয়াছে। এজন্য এই ন্যায়শাস্ত্ের 
কোন বিশেষ 'সদ্ধান্তে পক্ষপাত নাই। কেবল, সমস্ত শাস্তুকারের অপোঁক্ষত 
যান্তসমূহই এই শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে । এই ন্যায়শাস্ত প্রধানভাবে ইহাই 
[নরূপণ কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে, যে কেহ স্বীয় আভিলাষত বস্তুর সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলে সেই আভলাষত বস্তুর সাধন রূপে কাঁরতে হইবে, আঁভলাষত 
বস্তু সাদ্ধর সাধনই বা কি এবং সেই 'সাদ্ধিতে সাধনাভাসই বা ক এবং 
করূপেই বা বাঁদগণ অসংপথে ধাবিত হইয়া বস্তুতত্বের অপলাপ কাঁরয়া 
থাকেন, চক্ষুতে ধালপ্রক্ষেপসদৃশ বচনসমূহ রচনা কাঁবয়া শ্রদ্ধাল্‌জনের 
শ্রদ্ধার বিনাশ কাঁরয়া থাকেন, কোনৃঁটি সদুত্তর, কোনাঁটি অসদত্তর, বিচারের 
গুণই বা কি, দোষই বা ক. এই সমস্ত পারিজ্ঞানের জন্য অক্ষপাদীয় 
দর্শন প্রবৃত্ত হইয়াছে । 'কল্তু এই অক্ষপাদীয় দর্শন প্রধানভাবে মোক্ষসাধন 
তত্বজ্ঞান নির্‌পণের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা হইলে ততৃজ্ঞানের 
অনুপযোগশ ছল, জাত প্রভাতির নিরূপণ বিস্তৃতভাবে ন্যায়দর্শনে অক্ষপাদ 
কখনও করিতেন না। ছল, জাত প্রভাতি বিস্তৃতভাবে নরুপণদ্বারাই 
বুঝিতে পারা যায়, এই অক্ষপাদীয় দর্শন প্রধানতঃ মোক্ষসাধন ততৃজ্ঞান 
'নরপণের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই। এই দর্শনে যাঁদ পরম্পরার্ূমেও মোক্ষসাধন 
তত্বজ্ঞানের প্রাতপাদন না থাকত, তবে এই দর্শনে মুমুক্ষুগণের প্রবাত্তিই 
হইতে পারত না। এজন্য অক্ষপাদ এই দর্শনের "দ্বতীয় সত্রদ্ধারা 
মোক্ষসাধন তত্ৃজ্ঞানেরও নির্পণ কারয়াছেন। আত্মা অপবগন্তি দ্বাদশবিধ 
পাঁরভাষক প্রমেয় নিরূপণ করিয়া তত্বজ্ঞানের কথাও সৃচিত করিয়াছেন, 


ন্যায়শাস্তের তাৎপর্া ন্যয় ১৩ 


কিন্তু মোক্ষসাধন তত্বৃজ্ঞান এই শাস্ত্রের প্রধান প্রাতপাদ্য নহে। মোক্ষসাধন 
তত্তজ্ঞান এই শাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রাতপাদ্য নহে বাঁলয়াই তদনূর্প আঁদিস্ত্র 
প্রণয়ন কাঁরয়াছেন-_-“ প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দ্টান্ত-সদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক 
নির্ণয়-বাদ-জজ্প-বতন্ডা-হেত্বাভাসচ্ছলজা তানিগ্রহস্থানানাং ০ 
সাঁধগমঃ”" (অ. সূ. ১-১-১)। 
কাহারও কোনও বস্তুর সদ্ধি চিকীর্ধত হইলে এই চিট: ষোড়শ- 
পদার্থের অপেক্ষা হইয়া থাকে। এজন্য প্রমাণাঁদ ষোড়শপদার্থের তত্তজ্ঞান 
হইতে নিঃশ্রেয়সাসদ্ধি অর্থৎ আভমত 'সাদ্ধ হইয়া থাকে। সূত্রে নিঃশ্রেয়সপদ 
কেবল মোক্ষাভিপ্রায়ে প্রযুন্ত হয় নাই। এজন্য এই সন্রের ভাষো ভাষ্যকার 
বাংস্যায়ন বাঁলয়াছেন--” তাঁদদং তত্জ্ঞানং 'নঃশ্রেয়সাধগমশ্চ যথাঁবদ্যং 
বোদিতব্ম্‌" (৬ পৃ, মেত্রো, সং)। ইহার আভপ্রায় এই ষে, নয়, বার্তা, 
দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষকী-এই চাঁরাট দ্যা এবং প্রত্যেক বিদ্যাতেই 
তত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সাধিগম আছে ও তাহা ভন্নাভন্নর্প হইয়া থাকে। 
এই ভাষোর বাখ্যাতে মহামাতি উদ্দ্যোতকর বাঁলয়াছেন যে, "সব্বাসু বিদ্যাসু 
তত্ৃজ্ঞানমাস্ত নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ, ভ্য্যাং তাবৎ কিং ততৃজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়- 
সাঁধগম ইতি? তত্ৃজ্ঞানং তাবৎ আগ্মহোল্রাদসাধনানাং স্বাগতাঁদপারিজ্ঞান- 
মন্পহভাদপরিজ্ঞানণ্ত। নিঃশ্রেয়সাধগমোহাপি স্বর্গপ্রাপ্তিঃ। তথা হি অন্তর 
স্বর্গ ফলং শ্রুয়তে। অথ বাত্তয়ি।ং কিং ততৃজ্ঞানং কশ্চ নঃশ্রেয়সাঁধগম হত 2 
ভূম্যাদপরিজ্ঞানং তত্জ্ঞানমূ। ভাঁমঃ কণ্টকাদ্যনূপহতা ইত্যেতৎ তত্বজ্ঞানম। 
কৃষ্যাদ্যাধগমশ্চ নিঃশ্রেয়সমূ। দণ্ডনীত্যাং কিং ততৃজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধগম 
ইতি? সামদানদণ্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাশান্ত বানিয়োগস্তত্ৃজ্ঞানমূ। 
নঃশ্রেয়সং পাঁথবীজয় ইতি। ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়াম আত্মজ্কানং তত্ৃজ্ঞানং 
নিঃশ্রেয়সাঁধগমোহপবগ্রপ্রাপ্তিঃ" ন্যোয়দর্শন ৬৫-৬৬ প্র মেক্রো, সং.)। 
ইহার আভপ্রায় এই যে, ভ্রয়স প্রভাতি চাঁরাট বিদ্যার প্রতোক বিদ্যাতেই তত্তৃজ্ঞান 
ও নিঃশ্রেয়সাধগম আছে। কিন্তু তাহা 'ভন্নাভন্নরূপ। এস্থলে মনে 
রাখতে হইবে যে. বাৎস্যায়ন ও উন্দ্যোতকর বিদ্যা যে চাঁরপ্রকার বাঁলয়া 
অঙ্গীকার কাঁরয়াছেন, তাহা কোটিল্য অর্থশাস্ত্ে বিদ্যাসমৃদ্দেশপ্রকরণেও 
বার্ণত হইযাছে। সুতরাং প্রদার্শতরূপে বিদ্যার এই চতুঁিধত্ব কোঁটিল্য 
অর্থশাস্ত্রানসারেই গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
ভারতবর্ষের যখন সুদিন ছিল, তখন বিদ্যাও চতুবিধরূপে গৃহীত 
হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের শুভদিনের অবসানে বার্তা ও দণ্ডনীতি এই 
দুইটি বিদ্যা আর বিদ্যা বাঁলয়া পারগাঁণত হয় নাই। কৃাষিবাঁণজ্যাদ 
ধনাগমপ্রতিপাদক শাম্তই বান্তশাস্ত এবং রান্ট্রের স্ব্যবস্থার প্রাতিপাদক 
শাস্লই দণ্ডনশীতিশাস্ত্। এই দুইটি শাস্ত আতি অপোঁক্ষত হইলেও ভারতীয় 


১৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ষমের সমন্বয় 


জনগণের অকস্মাৎ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রাতি অত্যুৎকট রাগ প্রকাঁশত হওয়ায় 
বার্তা ও দণ্ডনীতি এই দুইটি বিদ্যাই স্বর্গ ও মোক্ষের অসাধক বাঁলয়া 
বিদ্যাস্থান হইতে পরিত্যন্ত হইয়াছে। যেমন, নবম শতকের মহামতি 
জয়ন্তভট্ট (কাশ*্মীরক)-কৃত “ন্যায়মঞ্জরী'তে স্বর্গ ও মোক্ষের অসাধক 
বলিয়া বার্তা ও দণ্ডনীতিশাস্ত্রকে 'বিদ্যাস্থান হইতে পাঁরত্যাগ করা হইয়াছে 
(ন্যায়মঞ্জরী ৪ পৃঃ, কাশী সং.)। ইহার বিশদ আলোচনা আম “প্রাচীন 
ভারতের দণ্ডনীতি? গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। 
যাহা হউক্‌, ন্যায়ভাষ্যকারাঁদর মতে দ্যা চাঁরাঁটই। উদ্দ্যোতকর 
বলিয়াছেন__এই চাঁরাট বিদ্যাতেই 'ভন্ন ভিন্ন তত্ৃজ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন 'নঃশ্রেয়- 
সাঁধগম আছে। ন্রয়ীতে 'আগ্মহোত্রাদর সাধনসমূহের স্বাগতাদপারত্্জান ও 
অনুপহতাদপ্পারজ্ঞানই তত্ৃজ্ঞান এবং আগ্হোন্রাদর ফল স্বর্গের প্রাপ্তি 
নিঃশ্রেয়সাধগম। আঁগ্মহোত্রাদ হোমের সাধনদ্রব্যাদর শুদ্ধ উপায়ে উপার্জনই 
আগ্মহোন্নাদ হোমসাধনদ্রব্যের “স্বাগত অর্থাং শুভ উপায়ে উপার্জন এবং 
আগ্মহোন্রাদ হোমে ক্রমপ্রাপ্ত অঙ্গসমূহের সাকল্যই স্বাগতাঁদ এই আদিপদের 
অর্থ এবং আগ্মহোন্রাদ সাধনদ্রব্যের কুকুরমাজ্জরি প্রভাতি দ্বারা অনুপঘাতই 
অনুপহতত্ব। আর বশুদ্ধ আভসান্ধপূর্ঘক আঁগ্রহোন্রাদর সাধনের 
উপাজ্জন “অনুপহতাঁদ' এই আঁদপদের অর্থ । এইর্‌পে ত্রয়ী বিদ্যাতে 
তত্তজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সাধগম প্রাতিপাদন কাঁরয়া বাত্তশাস্তে তত্ুজ্ঞান ও 
নঃশ্রেয়সাধিগম প্রদর্শন করিতে বাঁলয়াছেন-বার্তর উপযোগী ভূমিজলাদর 
পারজ্ঞানই তত্বজ্ঞান, উর্বর ভাঁম ও বালুকাদর দ্বারা অনুপহত ভমর 
পরিজ্ঞানই তত্ৃজ্ঞান এবং শস্যতৃণেন্ধনাঁদর আধগাঁতই 'নিঃশ্রেয়স। প্রদীশতি 
তত্বৃজ্ঞান হইতেই শস্যাদ ফলের লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ দণ্ডনীতিতে 
সাম-দান-ভেদ-দণ্ডরূ্প উপায়চতুষ্টয়ের দণ্ডনীতি-প্রদার্শতরূপে যথাকালে ও 
যথাদেশে যথাশান্ত-ীবানয়োগের লাম তত্রজ্ঞান এবং সমগ্র পাঁথবশীজয়ই 
নঃশ্রের়স। আর অধ্যাত্বীবদ্যাতে আত্মার জ্ঞানই ততৃজ্ঞান এবং অপবর্গলাভই 
নিঃশ্রেয়স। আত্মতত্ীনরূপণের জন্য যেশীবদ্যা প্রবার্ততি হইয়াছে, তাহাকেই 
অধ্যাত্ম দ্যা বলে। 
এইর্‌পে অনেক প্রকার তত্ৃজ্ঞান ও অনেক প্রকার নিঃশ্রেয়সের 
সংগ্রহের জন্য এই ন্যায়দর্শনের প্রথমসূত্র প্রবার্ততি হইয়াছে। এই ন্যায়দর্শন- 
দ্বারা ব্যংপাদা তকাঁদির পাঁরজ্ঞান ব্যতীত ত্রয়শ প্রভৃতি বিদ্যাদ্বারা যাবল্মান্র 
অবগত হওয়া যায় তাবল্মান্র দ্বারা প্রেক্ষাবংগণের পরিতোষ হইতে পারে না। 
যেমন, ত্রয়ী বিদ্যাতে 'আদিত্যো যূপঃ যজমানঃ প্রস্তরঃ” বলা হইয়াছে 
এই বাক্যদ্ধারা আঁদতাই ঘূপ ও যজমানই প্রস্তর এইরূপ বাঁঝতে পারা 
যায়। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ কাঁরলে শ্রাতির তাৎপর্যাবষয়ীভুত অর্থ 


ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্যা নির্ণয় ১৫ 


সদ্ধ হয় না এবং প্রত্যক্ষাদ প্রমাণের সাঁহত বিরোধও ঘটে। এইজন্য 
আন্বীক্ষকী প্রদার্শত তকের সাহায্যে শ্রাতির তাৎপব্যাবষয়ীভূত ও 
প্রত্যক্ষাঁদ প্রমাণদ্বারা অবাধিত 'আঁদত্যের মত উজ্জ্বল খূপ' এইরুপ 
অর্থ গ্রহণ কারতে হইবে। ঘৃতান্ত হইয়া ষূপ আঁদত্যের মত উজ্জল 
হইয়া থাকে। এইরূপ দভমুম্টিরূপ প্রস্তর যজমানের মতই কাধ্যসাধক 
হইয়া থাকে বলিয়া প্রস্তরকে জমান বলা হইয়াছে । এইর্‌পে ত্রয়ীবাক্যের 
অর্থ আন্বীক্ষিকী প্রদার্শত তকেরি সাহায্যে নিত হইয়া থাকে। 
আন্বীক্ষকী ত্রয়ীর সহায়ক না হইলে ্য়ী প্রদার্শত অর্থ অনথেই পধ্যবাঁসিত 
হইত । 

এইরূপ বান্তদি শাস্তেও 'মাঘে কার্ধতা ভূমৈঃ স্বর্ণময়ং ফলমাধস্তে 
এইরূপ বাক্য যথাশ্রুতার্থে গৃহীত হইলে অনর্থপ্রাশ্তিতেই পর্যবাসত 
হইত। মাঘকর্ষণদ্ধারা ভূমির উর্বরতা শান্তর বাঁদ্ধ হয়, আর তাহাতেই 
সেই ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় বাঁলয়া 'স্বর্ণময়ং ফলং প্রসৃতে" বলা 
হইয়াছে। এইরূপে আন্বীক্ষিকীশাস্ত সমস্ত বিদ্যারই উপকারক হইয়া 
থাকে বলিয়া ভাষ্যকার এই শাস্তুকে “প্রদীপঃ সবাবদ্যানাম' এইরূপ 
বাঁলয়াছেন। এই আন্বীক্ষকীবিদ্যাই যাঁদ মোক্ষাবদ্যা হইত, তবে ভাষ্যকার 
'প্রদীপঃ সবাবদ্যানাম" না বাঁলয়া “সারভূতা সর্বাবদ্যানাম্‌” এইরূপ 
বালতেন। 

ভগ্বান্‌ বাংস্যায়ন প্রথমসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, প্রথমসত্রে 
সূন্রকার যে প্রমাণাদি ষোড়শ পপারথের উদ্দেশ করিয়াছেন, তল্মধ্যে প্রমাণ ও 
প্রমেয় এই দুহাট পদার্থ বাঁললেই ত হইত। সংশয়াদনিগ্রহস্থানান্ত 
চোদ্দাট পদার্থের পৃথগৃভাবে নিদ্দেশ করলেন কেন? এইরূপ আশঙুকা- 
প্রদর্শনের জন্য ভাষ্যকার বাঁলয়াছেন_“তন্র সংশয়াদীনাং পৃথগ্‌বচনম্‌ 
অনর্থকমৃ। সংশয়াদয়ো যথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েহ চান্তবন্তো ন 
ব্যাতারচ্যন্ত ইতি। সত্যমেতৎ। ইমাস্তু চতন্তরো বিদ্যাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ 
প্রাণভৃতামন্[গ্রহায় উপাঁদশ্যন্তে। যাসাং চতুথ্ীয়মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা। 
তস্যাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থ টি। তেষাং পৃথগ্‌বচনমন্তরেণাধ্যাত্- 
বিদ্যামান্রময়ং স্যাৎ, যথোপনিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদীভিঃ পদাথৈঃ পৃথক 
প্রস্থাপ্যতে” অঅ. সূ. ১-১-১-৩৪-৩৫ পৃত, মেট্রো. সং.)। ইহার আভিপ্রায় 
এই যে, পূর্ববপক্ষী যে সংশয়াঁদ চোদ্দাট পদার্থের পৃথক নিদ্দেশ নিরর্থক 
বাঁলয়াছেন, কারণ এই চৌদ্দাট পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণে বা প্রমেয়ে অন্তর্ভতি 
হইয়া থাকে বাঁলয়া সংশয়াঁদ চৌদ্দাট পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে 
ব্যাতারন্ত নহে। সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয় এই দুইটি মাত্র পদার্থের নিদ্দেশ 
করলেই আভিমত সাধ হইতে পাঁরত। ইহা পূর্ব্পক্ষী সত্যই 


১৬ ভারতীয় পর্শনশাস্তের সমন্বয় 


বলিয়াছেন। তথান্পি সংশয়াঁদ চোদ্দাট পদার্থের পৃথগৃভাবে উদ্দেশ কারবার 
প্রয়োজন এই যে, ব্রয়ণী, বাত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষকী-_এই চাঁরাট 
বিদ্যার প্রাতিটি 'বদ্যাই পৃথক্প্রস্থান অর্থাৎ িলক্ষণব্যাপারসম্পন্ন। এইর্‌পে 
পৃথগব্যাপারসম্পন্ন বলিয়া এই চারটি বিদ্যা প্রাণিমান্রের অনুগ্রহের জন্য 
উপাঁদম্ট হইয়াছে। এই চাঁরাঁট 'বদ্যার চতুর বিদ্যা আন্বীক্ষকী বা 
ন্যায়াবদ্যা। এই ন্যায়াবদ্যার অসাধারণ প্রাতিপাদ্য সংশয়াঁদ চৌদ্দাট পদার্থ । 
তাহা পৃথগৃভাবে উদ্দেশ না কারয়া কেবল প্রমাণ ও প্রমেয় মাত্রের 
উদ্দেশ করিলে এই ন্যায়বিদ্যাও অধ্ঠাত্মবিদ্যামান্ত্র হইয়া যাইত। এই ন্যায়- 
বিদ্যা কেবলমান্ত অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পাঁড়ত। যেমন, উপানষংসমৃহ। 
এই ন্যায়াবদ্যাও উপাঁনষংসমূহের মত কেবলমান্র অধ্যাত্মবিদ্যায় পরাবাঁসভ 
না হউক্‌, এজন্য বিচারপাঁরকর সংশয়াঁদ চৌদ্দাট পদার্থের সাঁহত অনা বিদ্যা 
হইতে 'বলক্ষণবাপার এই ন্যায়াবদ্যা নিরাঁপত হইতেছে। 
এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে বার্তককার উদ্দ্যোতকর বাঁলয়াছেন, এই 
আন্বীক্ষিকশ ন্যায়বিদ্যা যাঁদ সংশয়াঁদ চৌোদ্দাট পদার্থের নির্ণয় না করিত, 
তবে এই ন্যায়াবদ্যাও আত্মবিদ্যামা্রই হইয়া যাইত। আত্মবিদ্যামাত্র হইলেই 
বা ক্ষাতি ক হইত, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বার্তককার বাঁলয়াছেন, 
“ অধ্যাত্মাবদ্যামাত্রত্বাং উপনিষদ্ধিদ্যাবং ব্রধ্যামেবান্তভবিঃ ইতি চতুজ্টৰং 
নিবর্ততে। তস্মাৎ পৃথক গৃহ্যন্তে।" ইহার আভপ্রায় এই যে, নায়াবদ্যাও 
অধ্যাত্মবিদ্যামান্র হইলে তাহাও উপনিষতাবদাার মতই ত্রয়ীবিদ্যাতেই অন্তর্ভূতি 
হইত, তাহাতে 'বদ্যার চতীর্বধত্বই 'নব্ত্ত হইয়া যাইত। 'ন্রপশ, বার্তী? 
দণ্ডনীতি' এই তিনাঁট মাত্রই বিদ্যা হইত। 
ন্যায়ভাষাকার ও বাঁন্তককারের এই বাকাগ্াল আলোচনা কাঁরলে 
স্পন্টই প্রতাঁত হয় যে, এই ন্যায়বিদ্যা বা নায়দর্শন পদার্থব।ব্থাপক 
যান্তসমূহ নরূপণের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেবল আত্মতত্ব নির্পণের জন্য 
নহে। আত্মর্প প্রমেয়তত্বের নির্পণের জনা উপাঁনষৎ বা বেদান্তই 
প্রবৃশ্ত হইয়াছে -ইহা ভাষ্কারের উীন্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। 
কিন্তু ওপনিষদ সিদ্ধান্তের বিরোধের জন্য এই ন্যায়াবিদ্যা প্রবৃত্ত হইয়াছে 
ইহা ভাষ্যকারাদর উীন্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ 
বার্তকের তাৎপর্যটীক।কার মহামাভি বাচস্পাঁত মিশ্র বাঁলয়াছেন যে, 
“যদ্যাপ ইতরা 'বিদ্যাঃ প্রামাণকমেবার্থমাভানাবশন্তে, তথাপি এতাদ্িদ্যা- 
প্রতিপাদ্যমেব প্রম।ণাদ্যুপজীব্য স্বে স্বে ব্যুৎপাদো অর্থতত্তে প্রবর্তন্তে ন তু 
প্রমাণাদ্যাপ ব্যৎপাদয়ন্তি। তদনেন বিদ্যোপকরণগ্রহণেন ব্যাপারঃ আন্বীক্ষক্যা 
দর্শিতঃ" (তাৎপর্যটীকা--৬৪ পৃ, মেত্রো, সং.)। ইহার আভিপ্রায় এই যে, 
যাঁদও ত্রয়ী, বার্তা প্রভীতি শাস্ত্ প্রামাণিক অর্থেরই প্রাতপাদন কারয়াছে, তথাপি 
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এই ন্যায়বিদ্যাপ্রীতপাদ্য প্রমাণাঁদতত্ অবলম্বন কাঁরয়াই স্ব স্ব ব্যৎপাদ্য 
অর্থতত্বে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতরবিদ্যাসমূহ প্রামাণিক অর্থের প্রাতপাদক 
হইলেও তাহাতে প্রমাণাদর ব্যৎপাদন করা হয় নাই। সুতরাং ইতরাবিদ্যার 
উপকরণ প্রাতপাদনই আন্বীক্ষকীর ব্যাপার । 

তাৎপর্াপিরশুদ্ধিকার আচার্যা উদয়নও বালয়াছেন যে, “তদেতদনস্তং 
ভবাঁত- ন্যায়ব্যৎপাদনে ব্যাপারবন্তয়া ইয়মান্ধীক্ষিক বিদ্যান্তরাদ্‌ ভিদ্যতে। 
স চ সংশয়াদ্যত্গোপাঙ্গেনৈব ব্যৎপাঁদতো ভবাঁতি। ততোহস্যাঃ সংশয়াদয়ো 
বিষয়ভূতাঃ। তান অন্তরেণ [নির্বষয়তয়া িদ্যৈব ন স্যাৎ। 'বিষয়ান্তরবত্তয়া 
বিদ্যান্তরমেব বা স্যাদাত” (তাৎপ্যপারশাদ্ধ-_২৪১ পৃঃ, এশ. সোসা. সং.)। 
ইহার আভিপ্রায় এই যে, আন্বশীক্ষকীর অসাধারণ ব্যাপার ন্যায়ব্যৎপাদন। অন্য 
কোন বিদ্যাতে ন্যায়ব্যুৎংপাদন করা হয় নাই। এজন্য ন্যায়ব্যৎপাদক বাঁলয়াই 
আন্বীক্ষকী বিদ্যান্তর হইতে ভিন্ন হইয়াছে। ন্যায়ব্যংপাদনে প্রবৃত্ত 
আন্বীক্ষকীশাস্তের সংশয়াদহই অসাধারণ ব্ুযৎপাদ্য বিষয়। এজন্য 
সংশয়াঁদই ন্যায়শাস্তের অসাধারণ বিষয়। সংশয়াদর ব্যৎপাদন না কাঁরলে 
আন্বীক্ষকীশাস্ত্র 'নার্বষয় হইয়া যাইত। 'নার্বষয় বাঁলয়া আন্বক্ষিকশ 
বদ্যাই হইতে পারত না। আর আন্বীক্ষকীশাস্ত্র 'বিষয়ান্তরের প্রাতপাদক 
হইলে তাহা আন্বীক্ষিকীবিদ্যা না হইয়া বিদ্যান্তর হইত। তাৎপর্য 
পাঁরশদ্ধিতে উদয়ন আরও বলিয়াছেন যে, “তথাচ বিদ্যান্তরফলেনৈবাস্যাঃ 
ফলবত্বং ন পুনরসাধারণং ফলমস্যা অস্তীত্যর্থঃ।” ইহার আঁভপ্রায় এই যে, 
বিদ্যান্তরের ফলদ্বারাই আন্বীক্ষকী ফলবতাঁ হইয়াছে। ইহার অসাধারণ 
ফল কিছ নাই (পাঁরশদ্ধি--৩৬০ পৃঃ, সোসাইটা৭ সং.)। 

তাৎপর্যটিঁকাকার বাচস্পাত মিশ্র এইরূপ শঙকা প্রদর্শন করিয়া তাহার 
সমাধানে বাঁলয়াছেন যে, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনশীতি এই িনাঁট ববিদ্যামান্রই 
থাকুক, চতুর্থ বিদ্যা আন্বীক্ষিক্র আবশ্যকতা কিঃ এইর্‌প শঙ্কার সমাধানের 
জন্য তিনি বালয়াছেন-“এতস্যা এব সমস্ত বিদ্যাবদাতীকরণহেতুত্বাং যথা 
ভাষ্যকারো বক্ষ্যাত--প্রদীপঃ সর্বাবদ্যানামিতি” (তাৎপধ্টবঁকা-৩৩ প্‌, 
মেট্রো, সং)। ইহার আভপ্রায় এই যে, এই আন্বীক্ষকীবিদ্যা য়শ প্রভাতি 
সমস্ত 'বদ্যাকে গনম্্মলীকৃত কাঁরয়া থাকে। এইজন্যই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন 
বালয়াছেন, এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার প্রদীপ । এই তাৎপঁটিণকার 
পঙ্তন্তির ব্যাখ্যায় পাঁরশদাদ্ধকার উদয়ন বাঁলয়াছেন যে, “ ন হি অন্যা 
বিদ্যাঃ স্বং স্বমর্থং ব্যৎপাদয়ন্ত্যোহপি কথমেতাঁদতি অশ্রদ্ধামলমপনেতুমীশতে। 
বিনৈব আন্বীক্ষকীমত্যাশয়বান পাঁরহরাতি “এতস্যা এবেশিত” পোঁরশনীদ্ধ-_ 
২৪১-৪২ পৃঃ এশ. সোসা, সং)। ইহার আভপ্রায় এই যে, ত্রয়ী প্রভাতি 
অন্য বিদ্যাসমূহ স্ব স্ব অর্থের ব্যৎপাদন করিলেও ব্যৎপাঁদত অর্থ সঙ্গত 
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হইল কিরূপে-এইরুপ শঙকাবশতঃ শ্রোতৃপুর্ষের শাম্ব্রার্থাবষয়ে অশ্রদ্ধামল 
উৎপন্ন হইলে আন্বীক্ষিকীশাস্ত্র ব্যতীত তাহার অপনয়ন হইতে পারে না। 
এই কথাই তাৎপধ্টিশকাতে বলা হইয়াছে, এই আন্বীক্ষিকীবদ্যাই ত্রয়ণ প্রভাতি 
সমস্ত 'বিদ্যাকে নিম্মলীকৃত কিয়া থাকে। 

এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপাঁরশ্দীদ্ধর ব্যাখ্যাতে পাঁরশনীদ্ধপ্রকাশে বদ্ধমান 
উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, “অন্যস্যাপ্যর্থস্য অশ্রদ্ধামলক্ষালনশাস্ত্রব্যাপার এব 
অবদাতঁকরণম্‌”" পোরশ্সীদ্ধপ্রকাশ_২৪২ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.)। ইহার 
আঁভপ্রায় এই যে, ত্রয়ী প্রভৃতি অন্য 'বদ্যার প্রাতপাদ্য অর্থে শ্রোতৃপুরুষের 
অশ্রদ্ধামলক্ষালনই আন্বীক্ষিকীশাস্ত্রের ব্যাপার। অন্য শাস্বের প্রতিপাদ্য 
অর্থে শ্রোতৃপ্রুষের অশ্রদ্ধামলক্ষালনই অবদাতীকরণ। 

তাৎপর্য টনকাকার বাচস্পাঁতি মিশ্র তাৎপর্যটশকার মত্গলাচরণের দ্বিতীয় 
শ্লোকে সূত্রকার অক্ষপাদকে প্রণাম কাঁরতে গিয়া বাঁলয়াছেন, “'নধয়ে 
বাগাবশদ্ধীনামক্ষপাদায় তায়নে” (২য় শ্লোক)। ইহার আভপ্রায়। বাগ 
বিশুদ্ধির 'নাধ-_-তায়ী অক্ষপাদকে প্রণাম। পাঁরশাদ্ধকার উদয়ন এই শ্লোকের 
তাঁয়'পদের ব্যাখ্যাতে বাঁলয়াছেন, “তায়ী- তত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণক্ষমকথা- 
সম্প্রদায়প্রবর্তকঃ” পোরিশ্দাদ্_৮ পৃও, এীঁশ. সোসা. সং.)। ইহার আঁভপ্রায় 
এই যে, শরয়ী প্রভাতি শাস্বের প্রাতপাদ্য তত্তের অধ্যবসায় অর্থাৎ তত্তুনির্ণয় 
সংরক্ষণক্ষম বাদাদকথার সম্প্রদায় প্রবর্তক অক্ষপাদ মহর্ষি। 

এ স্থলে বিশেষ লক্ষ্য কারবার বয় এই যে, যাঁদ মোক্ষসাধন- 
প্রাতপাদনে ন্যায়দর্শনেরই তাৎপর্য হইত, তবে আচার্ধা উদয়ন 'তত্বাধ্যবসায়- 
সংরক্ষণক্ষম' যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সংরক্ষণপদট ব্যর্থই হইত। সতরাং 
প্রদার্শতি ভাষ্য, বার্তক, টীকা ও পাঁরশ্যাদ্ধ অনুধাবন কাঁরলে ইহাই অবগত 
হওয়া যায় যে, নায়শাস্ত্ মৃমূক্ষুগণের অপোক্ষিত প্রমেয়তত্বমাত্র ব্যৎপাদনে 
প্রবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মুমুক্ষুজনের অপোক্ষত শ্রৃত্যাদ হইতে সমুৎপন্ন 
শ্রোতি আততত্ৃজ্ঞান বাঁদপ্রভৃতির বিপ্রাতিপাত্তদ্বারা যাহাতে কলুষিত না 
হইতে পারে, তাদৃশ যান্তসমুদভাবনেই ন্যায়শাস্তের তাৎপর্য। যেমন 
ব্যাকরণশাস্ত্র সমস্ত বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া ব্যাকরণশাস্ত্র স্বতন্ত্রভাবে কোনও 
মতের প্রাতিষ্ঠাপক নহে, কিন্তু ব্যৎপাস্ত আধানদ্বারা অধ্যেতব্য সমস্ত 
শবদ্যাতে যোগ্যতাঁতিশয় আপাদন কাঁরয়া থাকে। এজন্য মান্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন- 
দ্বারা কৃতকৃত্যতা সম্পাদিত হয় না। কিন্তু অধীতব্যাকরণ পুরুষ অন্যান্য 
দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। এইরূপ ন্যায়দর্শন- 
সম্বন্ধেও বাঁঝতে হইবে । যেমন, ব্যাকরণশাস্ব্ে প্রসগ্গবশতঃ সংকারাবাদাঁদ 
দার্শীনক প্রাতপাদ্য বস্তু গ্রহণ করিয়া বিচার প্রদর্শন কাঁরয়াছেন, 'কল্তু 
সংকার্যবাদাঁদ ব্যাকরণশাস্ত্রের অসাধারণ প্রাতপাদ্য নহে। শব্দের সাধৃত্ব 


ন্যায়শাস্বের তাৎপর্য নির্ণয় ১১৯ 


জ্ঞাপন কাঁরয়াই ব্যাকরণশাস্ত উপরতব্যাপার হইয়াছে। শব্দের সাধ্‌ৃত্ব- 
জ্ঞাপক উপায়ই ব্যাকরণশাস্তের অসাধারণ প্রাতপাদ্য। এইরূপ ন্যায়শাস্দও 
প্রধানতঃ প্রমাণ প্রমাণাভাসাদ িরূপণের জন্য প্রবৃশ্ত হইয়াছে । প্রসঙ্গ- 
বশতঃ কোনও স্থলে স্বমতপারগ্রহের মত মনে হইলেও তাহাতে ন্যায়- 
শাস্ত্রের তাৎপর্য নাই। যেমন, ব্যাকরণশাস্তে কর্তৃকম্ম্দি কারকের লক্ষণসন্তর 
প্রণয়ন কাঁরয়া সেই লক্ষণের লক্ষ্যে প্রবাত্ত দেখাইবার জন্য লক্ষণপ্রণেত্‌ 
বৈয়াকরণাচা্্/ স্ব স্ব বৃদ্ধি অনুসারে নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
1কন্তু কোন একটি উদাহরণে তাঁহাদের 'নভর নাই। এজন্য কেহ এইরূপ 
শঙ্কা উদ্ভাবন করে না যে, এই ব্যাকরণসূত্রকার কেন এই উদাহরণটি 
প্রদর্শন কাঁরলেন, অন্য উদাহরণ প্রদর্শন করলেন না কেন? এইরূপ আশঙকা 
না করার আঁভপ্রায় এই যে, বাকরণসন্রকারগণের উদাহরণে তাৎপর্য নাই। 

এইরূপ ন্যায়দর্শনেও কোন বস্তুঁসাদ্ধব অনুকূলে অপেক্ষিত 
যুক্ত্যাদর প্রবৃত্তি প্রদর্শনের জন্য শিষ্যব্াদ্ধর বৈশদ্য আভিপ্রায়ে কোন লক্ষ্য 
বা ধিষয় নির্ীপত হইলেও বস্তুতঃ এঁ প্রদর্শিত লক্ষ্যে বা 'বিষয়ে 
ন্যায়দর্শনের তাৎপর্য নাই। যেমন, ন্যায়দর্শনের পণ্ুমাধ্যায়ে জাতি ও 
নগ্রহস্থান নির্পণপ্রসঙ্গে ন্যায়ভাষ্যকার বাংস্যায়ন বহীবধ উদাহরণ প্রদর্শন 
কারয়াছেন। য্যা্তিমান্র প্রদর্শনে প্রবৃত্ত শাস্ত্র শিষ্যব্াদ্ধবৈশদ্যের জন্য নানাবিধ 
উদাহরণ প্রদর্শন করিলেও বস্তৃতঃ এ উদাহরণগদীলতে ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য 
নাই। কেবলমান্ যাঁন্ত ব্যৎপাদনেই ন্যায়শাস্বের তাৎপর্য। যেমন, অসংকা্যা- 
বাদ ন্যায়দর্শনের প্রাতিপাদ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু প্রাতিতল্ল- 
[সদ্ধান্তানর্পণাবসরে “সমানতন্ত্াসদ্ধঃ পরতন্নাসদ্ধঃ প্রাতিতল্তাসদ্ধান্তঃ ” 
(অ. সূ. ১-১-২৯)-এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাংস্যায়ন বলিয়াছেন-_ 
“যথা নাসত আত্মলাভো ন সত আত্মহানং, গনরাঁতিশয়াশ্চেতনাঃ, দেহোন্দ্রিয়মনঃসু 
বিষয়েষ তত্তংকারণেষ চ বিশেষ ইতি সাংখ্যানাম্‌, পুরুষকম্মাঁদনি মিন্তো 
ভূতসর্গঃ, কম্মমহেতবো দোষাঃ প্রবৃত্তিশ্, স্বগুণাঁবাশম্টাশ্চেতনাঃ, অসদ_ৎপদ্যতে 
উৎপন্নং নিরুধ্যতে ইতি যোগানামৃ”--এই স্থলে ভাষ্যকার “যোগানাম, 
পদদ্বারা বৈশোষকগণকে নিদ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পাতঞ্জল যোগাভিপ্রায়ে 
যোগপদের প্রয়োগ করেন নাই; কারণ ভাব্যকার বাংস্যায়ন যোগের যে 
সদ্ধান্ত প্রদর্শন কাঁরয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে পাতঞ্জলদর্শনের 'বরদ্ধ এবং 
বৈশোষকদর্শনের অনুমত। বৈশেষিকগণকে যোগপদের দ্বারা 'নর্দেশ 
কারলেন কেন, ইহার উত্তরে বন্তব্য এই যে, বৈশোষকদর্শনের প্রশদ্তপাদ- 
ভাষ্যের শেষে বলা হইয়াছে যে 


“যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষায়ত্বা মহেশ্বরমূ। 
চক্ষে বৈশোষকং শাস্তং তস্মৈ কণভুজে নমঃ।।৮ 


২০ ভারতখয় দর্শনশাস্দের সমন্বয় 


এই উীন্তি অনুসারে যোগাচার-ীবভাতির দ্বারা পারিতুষ্ট মহেশ্বরের 
অনূগ্রহে মহার্ঘ কণাদ বৈশোষিকশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন বাঁলয়া বৈশোষক- 
শাস্দ্েরও যোগনামে প্রাসাদ্ধি হইয়াছে। 

উত্ত ভাষ্যের আভপ্রায় এই যে, অসতের উৎপাত্ত হয় না এবং 
সতের নাশ হয় না, চেতন পূরুষ অপাঁরণামী, আর দেহ, হীন্দ্রিয়, বিষয় 
মনঃ ও তাহাদের কারণসমূহে বিশেষ অর্থৎ অতিশয় আছে অথাৎ তাহারা 
পারণামী- ইহাই সাংখ্য-সদ্ধান্ত। এই সদ্ধান্ত সাংখ্যশাস্ত্রমান্রে প্রাসদ্ধ 
বাঁলয়া এই 'সদ্ধান্তকে প্রাততন্ত্রসিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। যে সিদ্ধান্ত 
একাঁট শাস্ত্রেই প্রাসদ্ধ এবং যাহা অপর শাস্তে অপ্রীসদ্ধ, তাহাই প্রাতিতন্ম- 
সদ্ধান্ত। প্রদর্শিত 'সদ্ধান্তগুীল মাত্র সাংখ্যশাস্তেই প্রাসদ্ধ। এইর্‌প 
যোগাঁসদ্ধান্তে অথাৎ বৈশোষকমতে পুরুষের কম্মাঁদীনামত্তক পাঁথব্যাঁদ 
ভূতের স্াঁন্ট হইয়া থাকে । রাগ-দ্বে-মোহরূপ দোষ এবং প্রবৃত্ত কম্মের 
হেতু । এই যোগাঁসদ্ধান্তে আত্মা জ্ঞান, ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভাতি গুণাবাশষ্ট 
এবং অসতের উৎপাত্ত ও উৎপন্ন সদ্‌বস্তুর বিনাশ স্বীকার করা হইয়া 
থাকে। এ-স্থলে অসংকাধ্যবাদ প্রভাতি বৈশোষকশাস্ত্রমান্রীস্ধ বাঁলয়া 
ভাষ্যকার বাৎস্যায়ম উল্লেখ কারয়াছেন। এই অসংকার্ঠবাদ প্রভাতি 
নৈয়ায়কগণেরও িদ্ধান্ত হইলে “যোগানাম্‌" এইরূপ না বাঁলয়া 
“নৈয়ায়িকানাম্‌” এইরূপ বলা ভাষ্যকারের উচিত ছিল। প্রদর্শিত সদ্ধান্ত- 
গুঁলতে যাঁদ ন্যায়শাস্ত্েরও তাৎপর্য আছে বালয়া স্বীকার করা যায়, তবে 


ভাষ্যকারোন্ত যোগপদ ব্যর্থই হইয়া পাঁড়বে। ভাষ্যকারের এই উীন্তিদ্বারা 
স্পম্ট বাঁঝতে পারা যায়, প্রদর্শিত যোগাঁসদ্ধান্তগ্যীল ন্যায়দর্শনের বা 
ভাষ্কারের নিজের মত নহে, বস্তুতঃ, তাহা পরেরই মত। কেবল 
প্রীততন্তরসদ্ধান্তের উদাহরণ প্রদর্শনের জন্যই ভাষ্যকার যোগ সিদ্ধান্তের 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাতে ভাষ্যকারের তাৎপর্য নাই। 


এস্থখলে আরও একটি 1বশেষ লক্ষ্য কারবার বয় এই যে, মহার্ধ 
বাদরায়ণ-প্রণীত ব্রক্ষসূত্রের দ্বিতীয়ধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ তকর্পাদ নামে 
প্রীসদ্ধ। এই তর্কপাদে জাবরন্ষের এঁক্যবিষয়ক বেদান্তবাক্যের সমন্বয়ের 
বিরোধী দারশীনক মতগুলির খণ্ডন প্রদার্শিতি হইয়াছে । খণ্ডনীয় দার্শানক 
মতগলি যথাক্রমে সাংখ্যমত, বৈশোৌষকমত, বৌদ্ধমত, জৈনমত প্রভাত। 
এই খণ্ডনীয় মতগুলির মধ্যে ভগবান বাদরায়ণ জাবব্রন্মের এঁক্য-সমন্বয়- 
বিরোধী দাশশীনক বহু মতের খন্ডন কাঁরলেও ন্যায়মতের খণ্ডন করেন 
নাই। ইহাতে স্পম্টই বুঝিতে পারা যায়, সকল শাস্বের অপোক্ষত 
সাঙ্গোপাঙ্গ বিচাররীতি ানরূপণেই ন্যায়শাস্তের তাৎপর্য, অপর কোন 
বিশেষ প্রমেয়ব্যবস্থাতে ন্যায়শাস্তের তাৎপধ্য নাই। সব্্বশাস্তের উপজীব্য 


ন্যায়শাস্দ্রের তাৎপর্য নির্ণয় ২১ 


প্রীতিপাদ্য বিষয় হইত, তবে তাহার খণ্ডনও ব্রহ্ষসূত্রে দৌঁখতে পাওয়া 
যাইত। ন্যায়মত খণ্ডনের জন্য কোন আঁধকরণ বা সূত্র ব্রহ্মসূত্রে রচিত 
হয় নাই। 

আরও কথা এই যে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচাযা 
ব্রহ্মসূন্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে আতশয় শ্রদ্ধার 
সাহত ভগবান অক্ষপাদের সূত্র উদ্ধৃত করিতে বাঁলয়াছেন_“ত 
চাচার্যাপ্রণীতং ন্যায়োপবৃধীহতং সূত্রম__দুঃখজন্মপ্রবৃত্তদোষা মধ্যাজ্ঞানানামু- 
্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ৪৮ জে. পা. সু. ১-১-২)। ভাষ্যকার 
শঙকরাচার্য ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদকে আচার্য বাঁলয়া 'নদ্দেশ করিয়াছেন, 
কিন্তু “আচায্দেশীয়* বা “আচাষকিজ্প” এইরূপ বলেন নাই। ভগবান্‌ 
অক্ষপাদকে কেবল আচায্পদদ্বারা 'নদ্দেশ কারয়া ভাষ্যকার শঙ্করাচায 
মহার্ধ অক্ষপাদের প্রাতি অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। রক্ষসূত্রকার 
মহর্ বাদরায়ণকেও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য আচার্যপদদ্বারাই নির্দেশ 
কারয়াছেন। শ্রোত 'সদ্ধান্তের 'বরোধ প্রদর্শনে যাঁদ অক্ষপাদের তাৎপর্য 
থাকত, তবে কখনও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এইর্‌প শ্রদ্ধার সাহত অক্ষপাদসূন্রের 
উদ্ধার করতেন না। উন্ত আচাধ্যপদের বিবরণপ্রসঙ্গে ভামতাঁতে বলা হইয়াছে 
যে, আচার্যশ্যোন্তলক্ষণঃ পুরাণে-আচিনোত চ শাস্বার্থং আচারে স্থাপয়ত্যাপ। 
জ্বয়মাচরতে যস্মাদাচা্যস্তেন চোচ্যতে'।। তেন 'হ প্রণীতং সূত্রং “দুঃখ- 
জন্মপ্রবৃত্তি......... তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ '। পাঠাপেক্ষয়া কারণমনত্তরং কারা 
পূর্বম্‌। কারণাপায়ে কার্যাপায়ঃ। কফাপায়ে ইব কফোস্ভবস্য জবরস্যা- 
পায়ঃ। জল্মাপায়ে দুঃখাপায়ঃ, প্রবৃত্তযপায়ে জল্মাপায়ঃ, দোষাপায়ে প্রবৃত্তপায়ঃ, 
মথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষাপায়ঃ, 'মধ্যাজ্ঞানণাবিদ্যা, রাগাদ্যুপজননক্ূমেণ দস্টেনৈব 
সংসারস্য পরং নিদানম। সা চ তত্বজ্ঞানেন ব্রহ্গাত্ৈকত্বাবজ্ঞানেন অবগ্াতি- 
পয্যন্তেন বিরোধনা নিবত্ত্তে। ততোহবিদ্যানিবৃত্তা ব্রহ্গরূপাবিভাঁবো 
মোক্ষঃ " (ভামতাঁ ২২১ পৃ, নির্ণয়, সং.)। ইহার আঁভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যকার 
যে মহার্ধ অক্ষপাদকে আচার্য বালয়া 'নিদ্দেশ কাঁরয়াছেন, সেই আচার্যের 
লক্ষণ পুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যান বেদাঁদ শাস্্ের তাৎপর্য- 
বিষয়ঈভূত অর্থ আচয়ন অর্থাৎ সংগ্রহ করেন এবং শিষ্যকে শাস্তীবাহত 
আচারে স্থাপন করেন এবং নিজে শাস্নবাহত আচারের আচরণ করেন, 
তানই আচাষশিব্দদ্বারা কীর্তত হইয়া থাকেন। এতাদৃশ লক্ষণসম্পন্ন 
পুরুষই আচার্য । 

এই সূত্রে যে “উত্তরোত্তরাপায়ে বলা হইয়াছে, তাহাতে উত্তরপদদ্ধারা 
দুঃখজল্মাঁদর সূত্রপাঠাপেক্ষায় উত্তর বাঁঝতে হইবে; সুতরাং সূতব্রপাঠে যাহা 


২২ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


তাহা কারণ। কার্য স্বভাবতঃ উত্তর এবং কারণ স্বভাবতঃ পর্ব 
হইলেও এই সূত্রপাঠে কারণকেই উত্তর স্থানে এবং কাধ্যকে পূর্ব স্থানে 
নিদ্দেশ করা হইয়াছে। এজন্য-_“ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াং” কথার 
অর্থ কারণের অপায়ে কাষেরি অপায়। এজন্য দুঃখের কারণ জন্মের অপায়ে 
দুঃখের অপায়, এইরূপ জন্মের কারণ প্রবৃত্তি অথাৎ ধম্মধিম্মের অপায়ে 
জন্মের অপায়। এইর্‌প প্রবা্তর কারণ দোষ অর্থাৎ রাগদেষাঁদ দোষের অপায়ে 
প্রবাত্তর অপায় হইয়া থাকে । দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে রাগ- 
দেষাঁদরপ দোষের অপায় হইয়া থাকে। কারণের অপায়ে কাষেরি অপায় 
লোকপ্রাসদ্ধ। যেমন, জ্বরের কারণ কফের অপায়ে কফজন্য জ্বরের অপায় 
হইয়া থাকে। িথ্যাজ্ঞানের অপায়ে দোষের অপায় হয় বলা হইয়াছে। 
এই মিথ্যাজ্ঞানই আঁবদ্যা। এই মিথ্যাজ্ঞান রাগাদির উৎপাদনের দ্বারা 
দৃম্টরূপেই সংসারের পরম কারণ। মিথ্যাজ্ঞান যে সংসারের কারণ, তাহাতে 
অদস্টকল্পনার আবশ্যকতা নাই। দণ্টদ্বারাই তাহা উপপন্ন হইয়া থাকে, 
যেমন মিথ্যাজ্ঞানবষয়ীভূত কোন বস্তুতে রাগদ্বেষাঁদ উৎপন্ন হইয়া অনর্থ 
সংঘাঁটিত হইয়া থাকে । এই 'িধ্যাজ্ঞানরূপ আবদ্যা, বিরোধী তত্তৃজ্ঞানের দ্বারা 
নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ব্ন্মাত্ৈক্যাবষয়ক সাক্ষাৎকারই তত্তৃজ্ঞান। ততৃজ্ঞানদ্বারা 
আবদ্যার 'নবাত্ত হইলে ব্রহ্মস্বরূপের আবিভবি হইয়া থাকে। এই 
ব্রন্মস্বরূপের আবভবিই মোক্ষ। এজন্য মোক্ষ, বিদ্যার কার্য নহে, বিদ্যাজানত 
অপূব্বেরও কার্য নহে- ইহাই প্রদার্শত অক্ষপাদসূব্রের আঁভপ্রায়। 


গ্যায়শাস্ত্রে অপবর্গের স্বরূপ 


আমরা অক্ষপাদসূত্রের জামতী প্রদর্শিত অর্থ প্রদর্শন কারলাম। বস্তুতঃ 
ন্যায়ভাষ্যকার ভগবান বাৎস্যায়ন নিজেই অপবর্থ-সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছেন, 
তাহা এস্থলে প্রদর্শন করিব । 

ভগ্বান্‌ অক্ষপাদ অপবগ্গের দ্বরূপ দেখাইতে “ তদত্যন্তবিমোক্ষোহপ- 
বঙ্গঃ” তে. সু. ১-১-২২) এই সত্রাট বালয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে বাংস্যায়ন 
বালয়াছেন যে, এতামবস্থামপর্যন্তাম অপবর্গং বেদয়ন্তে অপবগ্ণীবদঃ। ইহার 
আঁভগ্রায় এই যে, সূত্রকার অপবর্থলক্ষণের পূর্রে দুঃখের লক্ষণ করিয়াছেন। 
সুতরাং অপবর্গলক্ষণে “ তদত্যন্তবিমোক্ষঃ” কথার অর্থ_তৈন অত্যন্তাঁবমোক্ষঃ 
তদত্যন্তবিমোক্ষঃ। এস্থলে তৎংপদদ্বারা পর্্বানীদ্দ্ন্ট দুঃখের পরামর্শ করা 
হইয়াছে। সুতরাং দুঃখের অত্যন্তাঁনবাত্তই অপবর্গ। বাঁর্তককার উদ্দ্যোতকর 
একুশ প্রকার দুঃখ বাঁলয়াছেন। যথা, শরীর, ছয় হীন্দ্রিয়, ছয় বিষয়, ছয় বিষয়ের 
ছয় বুদ্ধ, সুখ ও দুঃখ-এই একুশাঁটকে দুঃখ বলা হইয়াছে। (ন্যায়দর্শন, 


ন্যায়শাস্তে অপবর্গের স্বরূপ ২৩ 


৬ পৃ, বার্তক, মেট্রো, সং.)। এই একুশাটিই দুঃখের অত্যন্তাবম্যান্তই অপবর্থ। 
উপাত্ত দুঃখের হান ও অনুপান্ত দুঃখের অনুপাদান_এই অবস্থা অপযন্তি 
অথাৎ অবাঁধরাহত। নিরবাধ এই অবস্থার নাম অপবর্গ। ইহাই অপবর্গ- 
বিদগণ বাঁলয়াছেন। 


তাহার পর ন্যায়ভাষ্যকার বাঁলয়াছেন_-“ তদভয়মজরমমৃত্যুপদং 
্হ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরাতি "_ ভাষ্যকার মোক্ষকে অভয় বাললেন কেন, এইরূপ 
প্রশ্নের উত্তরে এই ভাষ্যপঙীণীন্তর ব্যাখ্যাতে তাৎপযটিশকাকার বাচস্পাতামশ্র 
বলিয়াছেন--প্রাপ্তমোক্ষ জীবের পুনঃ সংসারভয় থাকে না বাঁলয়া তাহা 
অভয়। শ্রাতিও বারবার এই ব্ক্ষকে অভয়পদদ্বারা নিদ্দেশ কাঁরয়াছেন। 
“অভয়ং বৈ ব্রক্ম,” “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহাঁস”" এইর্‌প শ্রণাত বারবার 
অভয়পদদ্বারা ব্রহ্মকেই 'নর্দেশ কাঁরয়াছেন। ভাষ্যাস্থত অজরপদের ব্যাখ্যাতে 
টীকাকার বাচস্পাঁতামশ্র বালয়াছেন, “যে তু ব্লক্ষৈব নামর্পপ্রপণ্াত্মনা 
পাঁরণমতে ইত্যাহনস্তান্‌ প্রত্যাহ অজরামাতি। " 


ইহার আঁভগ্রায় এই যে, ব্রন্মপাঁরণামবাদী যে সকল আচার্ধগণ রক্গই 
নামর্প প্রপণরূপে পারণত হইয়া থাকেন, এইরূপ বলেন, তাহাদের মত- 
প্রত্যাখ্যানের জন্য ভাষ্যকার অজরম্‌ এইরূপ বিয়াছেন। ব্রহ্মপারণামবাদ 
যান্তাবরুদ্ধ, এজন্য তাহা অসং্গত- ইহাই দেখাইবার জন্য টীঁকাকার বাচস্পাঁত 
বলিয়াছেন, “সব্বত্মিনা পারণামঃ একদেশেন বা। পূর্্বাস্মন্‌ কল্পে সব্বস্বিনা 
বরহ্ষণোহন্যথাত্বাং বিনাশপ্রসঙ্গঃ, একদেশ-পাঁরণামে তু সাবয়বত্বেন ঘটাঁদবদ- 
নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি সন্তম্‌ “অজরশমতি। বৈনাঁশকাঃ প্রাহঃ-প্রদীপস্যেব 
শীনব্বণং বিমোক্ষস্তস্য তাঁয়নঃ, তান প্রত্যাহ অমত্যুপদাঁমাতি।” ইহার 
আভপ্রায় এই যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীন বাত্তকার প্রভৃতি যে সমস্ত আচার্যগণ 
ব্রহ্মপাঁরণামবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত প্রত্যাখ্যানের জন্য ভাষ্যকার 
“অজরমৃ” এইরূপ বাঁলয়াছেন। এই র্ক্গপাঁরণামবাদ যে য্ান্তবিরুদ্ধ, 
তাহাই প্রদর্শনের জন্য টীঁকাকার বালয়াছেন, বক্ষ কি সর্্বতোভাবে পাঁরণত 
হনঃ অথবা একদেশে পরিণত হন? ইহার মধ্যে প্রথম কল্প স্বীকার 
করিলে ব্রহ্গ সর্্বতোভাবে অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বাঁলয়া ব্রক্গের 'বনাশ- 
প্রসঙ্গ হইবে। ব্রন্মের একদেশে পাঁরণাম স্বীকার কাঁরলে ব্রন্ষের সাবয়বত্ব- 
নিবন্ধন ঘটাঁদর ন্যায় অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ হইবে । সুতরাং ভাষ্যকার যে “অজরম্‌” 
বাঁলয়াছেন তাহা ঠিকই বালয়াছেন। বৈনাশকগণ যে প্রদীপের উচ্ছেদের মত 
অপ.রুযার্থতা-প্রসঞ্গ হইবে। 


২৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, ভাষ্যকার মোক্ষের স্বরূপ 
দেখাইতে “তদভয়মজরামত্যাঁদ” বালয়াছেন। ভাষ্যকারের এই বাক্য 
সম্পূর্ণভাবে বৃহদারণ্যক-শ্রাতির অনুর্প। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, 
“স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরোহমৃতোইভয়ো ব্ক্ম। অভয়ং বৈ 
ব্ন্ম। অভয়ং হ বৈ ব্রহ্গ ভবাতি। য এবং বেদ।” বেহদারণ্যক ৪-৪-২৫)। 
এই বৃহদারণ্যক-শ্র2াতি আলোচনা কাঁরলে স্পম্টই প্রতীত হয় যে, ভাষ্যকার 
এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি ব্াদ্ধস্থ কাঁরয়া মোক্ষের স্বরূপ দেখাইয়াছেন। এই 
বৃহদারণ্যক-শ্রাতির ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার শঙকরাচার্ বাঁলয়াছেন, “ইদানীং 
সমস্তস্যৈবারণ্যকস্য যোহর্থ উত্তঃ স সমুচ্চিত্য অস্যাং কণ্ডিকায়াং 'নাদশ্যতে। 
এতাবান্‌ সমস্তারণ্যকার্থঃ স বা এষ মহানজ আত্মা অজরো ন জীর্ঘত ইতি; 
ন'বপারণমত ইত্যর্থঃ1৮ 

ইহার আঁভপ্রায়,। সমস্ত বৃহদারণ্যকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা 
সমস্ত একত্রীকৃত করিয়া এই ২৫ কণ্ডিকাতে নাদ্দ্ন্ট হইয়াছে, এতাবং 
পর্যন্তিই সমস্ত বৃহদারণ্যকের অর্থ। এই আত্মাকে যে অজর বলা হইয়াছে, 
তাহার অর্থ আত্মার পাঁরণাম নাই, আত্মা অপাঁরণ।মণ। তাৎপর্যা টকাকার 
বাচস্পাঁতিও শাওকরভাষ্য-অনুসারেই ন্যায়ভাষ্যোন্ত অজর-পদের ব্যাখ্যাতে 
বহ্ষপাঁরণামবাদের 'ানরাকরণ দেখাইয়াছেন। বৃহদারণ্যকের এই সারাংসার 
বাক্যাট ভগবান্‌ বাৎস্যায়ন মোক্ষের স্বরূপ প্রদর্শন কারবার জন্য উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছেন। যে বাক্যট ওপাঁনষদগণ বেদের সার বলিয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন, 
ন্যায়ভাষ্কারও সেই বাক্যাটকেই স্বীয় ভাষ্যমধ্যে উদ্ধত করিয়াছেন। ইহা 
হইতে স্পম্ট বুঝতে পারা যায়, বেদ-সম্প্রদায়ের সহিত ন্যায়-সম্প্রদায়ের 
রুপ ঘাঁনষ্ত সম্বন্ধ ছিল। ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকলে, বেদের সারতম 
বাক্যাটিকে ভাষ্যকার উদ্ধত করিতে পাঁরিতেন না। যাহারা ন্যায়শাস্ত্রকে 
বাক্যের সাঁহত ন্যায় ভাষ্যকারের বাক্যটি অক্ষরশঃ মিলাইয়া দেোঁখবেন। তাহাতে 
একটি বর্ণেরও ন্যনাঁধক্য দেখা যাইবে না। আমরা ইহার পর বাংস্যায়ন- 
ভাষ্যে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক বাক্যসমূহ দেখাইব। 

এস্থলে আলোচনার 'বষয় এই যে টাঁকাকার বাচস্পাঁতীমশ্র ব্রদ্গ- 
পাঁরণামবাদের খণ্ডন করায় স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উীদত হয় যে, বন্ষের 
জগদ্রুপে পরিণাম হইলেই বা মোক্ষদশায় জীবের 'অজর” হইতে আপাত্ত 
কিঃ কারণ ন্যায়াসদ্ধান্তে জীব ও বক্ষ অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। রন্গের 
পাঁরণাতি হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের তাহাতে ক হানি হইবে? জাঁব-্রদ্ষের 
এঁক্য স্বীকার করিলে ব্লক্ষের পাঁরণাঁতিতে জশবেরও পাঁরণাঁতর আপাতত হয়। 
কিন্তু তাহা ত ন্যায়সম্মত নহে। প্রকৃতপক্ষে টখকাকার বাচস্পাঁতমিশ্র জীব- 
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ব্দ্মের এক্য স্বীকার করিয়াই ব্রহ্ম-পাঁরণামবাদের প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছেন। জীব- 
ব্ন্ষমের এক্য স্বীকার না করিলে এইস্থলে তাৎপর্যটণকাকারের উীন্ত নিতান্তই 
অকান্ডতান্ডবিত হইত। ভাষ্যকার ইহার পরেই বাঁলয়াছেন, “অমত্যুপদং 
রহ্ধ।” মোক্ষাবস্থায় জীব যে ব্রহ্গ_ ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের স্প্ট 'নদ্দেশ। 
জীব-ব্রন্মের এই এঁক্যই শ্রোতাঁসদ্ধান্ত। ভগবান বাৎস্যায়ন বৃহদান্নণ্যকের 
যে বাক্যট লক্ষ্য করিয়া জীবের মোক্ষাবস্থা বর্ণন কাঁরয়াছেন, সেই 
বৃহদারণ্যক-বাক্যাটি জীব-ব্রন্ষের এক্য-প্রাতিপাদক। বৃহদারণ্যকে বলা 
হইয়াছে--“ অভয়ং হি বৈ বঙ্গ ভবাঁত য এবং বেদ” (বৃঃ, ৪-৪-২৫)। 
ন্যায়দর্শনের ১-১-২২ সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার বাংস্যায়ন মোক্ষদশাতে 
জীবের নিত্যসখের আভব্যন্ত হয় কি না, ইহার স্াবস্তিত বিচার 
প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝতে পারা যায়, মোক্ষদশাতে নিতাসখের 
সাক্ষাৎকার নৈয়াঁয়কাঁদগের এক-সম্প্রদায় স্বীকার কারতেন। ভাসবজ্ঞও 
মোক্ষদশাতে জীবের নিত্যস্খাভিব্যান্ত ন্যায়শাস্তের কাশ্মীরীয় প্রস্থানে 
“ন্যায়সার " গ্রল্থে সমর্থন কাঁরয়াছেন। ন্যায়সার গ্রন্থে আগম-পারচ্ছেদে 
বলা হইয়াছে যে, “কুতো মুক্তস্য সখোপভোগ ইতি চে, আগমাৎ, উত্তং হি 
'সুখমাত্যান্তকং যত্তদ্‌. বাদ্ধগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম। তণ মোক্ষাং 'বিজানীয়াৎ 
দূষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ||" তথা আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেইভিলক্ষ্যতে । 
বিজ্ঞানমানন্দো ব্রন্দোতি।" ইহার আভপ্রায় এই যে, কোন্‌ প্রমাণদ্বারা মনস্ত- 
পুরুষের সুখোপভোগ সমার্থত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাসবজ্ঞ 
বালয়াছেন, আগম-প্রমাণদ্বারা মুস্ত-পুরুষের সুখোপভোগ সমার্থত হইয়া 
থাকে। সেই আগম-প্রমাণ দেখাইতে বাঁলয়াছেন 'সুখমাত্যান্তিকমূ' ইত্যাঁদ। 
ইহার আঁভিপ্রায় এই যে, আত্যান্তক অর্থাৎ 'নত্যসুখ ব্াদ্ধগ্রাহ্য এবং 
অতীশীন্দ্লয়। বাাদ্িগ্রাহ্যপদের দ্বারা এই সুখকে জ্ঞানবেদ) বলা হইয়াছে এবং 
অতীন্দ্রয়পদের দ্বারা তাহা আত্মপ্রত্যক্ষ মানসপ্রতাক্ষ নহে ইহাই বলা হইয়াছে। 
এই আত্মন্তিক সুখকেই মোক্ষ বাঁলয়া জানিবে। এই মোক্ষর্প সুখ অকৃতাত্ম- 
গণের দংজ্প্রাপ্য। অকৃতাত্স-শব্দের অর্থ অপাঁরকম্মিত-ক্ষেত্জ্ঞততব পুরুষ । 
অর্থাৎ যে পুরুষ যম-নয়মাদ-দ্ারা ক্ষে্রজ্ঞতত্তের অর্থৎ আত্মতত্বের পাঁরিকর্্ম 
করে নাই অর্থাৎ আত্মার সংস্কার করে নাই। ন্যায়সারের টণকাকার জয্মাসংহ- 
সূঁর বালয়াছেন, দ্বিতীয় আগম-বাকযর অর্থ আনন্দই মোক্ষের রূপ আর 
তাহা মোক্ষদশাতে আভব্যন্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় আগম-বাক্যের অর্থ 
বৃহদারণ্যক শ্রৃতিতে ব্রহ্ধকে বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
ভাসর্বজ্ঞ আরও বাঁলয়াছেন_-“ অনেন সুখেন বিশিম্টা আত্যান্তিকী দঃখ- 
নিবৃত্তঃ প্রুষস্য মোক্ষ ইতি" (ন্যায়সার, আগম-পারচ্ছেদ, ৪০-৪৯ পৃঃ, 
সতাঁশ বিদ্যাভুষণ সং.)। ইহার আঁভপ্রায় এই যে, অতীন্দ্রয় বাদ্ধিগ্রাহ্য 
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আত্যন্তিকসুখাঁবশিম্ট আত্যান্তিকদু৪খানবৃত্তিই মোক্ষ। এইরূপ মোক্ষে নিত্য- 
সুখাভিব্যন্তি কুমারিলভট্রের অনুযায়ী সূচারতামিশ্র প্রভৃতি আচার্যাগণও 
স্বীকার করিয়াছেন। 


প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা কিরণাবলীতৈ আচার্যা উদয়ন বাঁলয়াছেন যে, 
“ তৌতাতিতাস্তু অকাধ্মাপ ঈম্বরজ্ঞানং শরীরমন্তরেণ নেচ্ছন্তঃ কার্যামেব 
সুখজ্ঞানমপবর্গে অস্তশীতি বদল্তঃ, ভ্রপা িরোধো ভয়ামীত ভ্রয়মাপি ত্যন্তবন্তঃ।" 
ইহার আভিপ্রায় এই যে, কিরণাধলণীর টাঁকা “প্রকাশ'-নামক গ্রন্থে বদ্ধমানো- 
পাধ্যায় এইরূপ বলিয়াছেন_দু৪খসাধন শরীর নাশ হইলে নিত্য নিরাতিশয় 
সুখাভব্যন্তিরূপ ম্যান্ত হইয়া থাকে । কুমারিলভ্র সম্মত এই মত নিরাকরণের 
জন্য আচায্য উদয়ন " তোতাতিতাস্তু ” ইত্যাদ বাঁলয়াছেন। 


কুমারিলভট্রের অনুযাঁয়গণ বলেন- ঈ“বরের শরীর নাই বাঁলয়া অশরার 
ঈশবরের নিত্যজ্ঞানও থাঁকতে পারিবে না। অথচ, জীবের অপবর্গ দশাতে 
অশরীর জাবের আঁনত্য-সখজ্ঞান থাকতে পারিবে। এইরূপ স্বীকার 
কাঁরয়া তাঁহারা লজ্জা, বিরোধ ও ভয় এই 1তনটি পাঁরত্যাগ করিয়াছেন। 
ঈশ্বরের শরীর নাই বাঁলয়া তাঁহার নিত্যজ্ঞানও থাকতে পারবে না, এইরূপ 
অঙ্গীকার কাঁরয়া তাঁহার'ই মুন্ত-জীবের শরীর না থাকলেও তাহার আঁনিত্য- 
সুখভোগ হইতে পাঁরবে- এইরূপ স্বীকার করায় তাঁহাদের লজ্জা হওয়া 
উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। সৃখভোগের কারণ শরীর, ইন্দ্রিয় 
প্রভীতি। মূস্ত-পুরূষের ভোগের কারণ শরীরাদ না থাঁকয়াও মুস্ত-প্‌রূষের 
সুখভোগ হইয়া থাকে। কারণ ব্যততই কার্যা হইয়া থাকে, এইরূপ 
স্বীকার করায় তাঁহারা বিরোধও পাঁরত্যাগ করিয়াছেন। মুস্ত-পুরুষের 
শরশর না থাঁকয়াও তাঁহার সুখজ্ঞান থাকে স্বীকার করায় মীমাংসকগণের 
অনাভমত অশরীর নিত্যজ্ঞানীবাশষ্ট ঈশ্বরের 'সাদ্ধ-প্রসঙ্গ হয়। এজন্য 
তাঁহাদের ভয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা ভয়ও পাঁরত্যাগ কারয়াছেন 
(কিরণাবলী ৮ পঠ, কাশী সং.)। এই রণাবলীর উক্ত হইতে স্পম্ট 
বুঝিতে পারা যায়, মোক্ষদশায় জীবের 'িত্য নিরাতিশয় সখাভব্যন্তি 
ভট্টপাদ কুমাঁরল স্বীকার কাঁরতেন। তৌতাঁতিত মতই যে ভাট্রমত, ইহা 
বদ্ধমানোপাধ্যায় কিরণাবলী প্রকাশে (৮ পঃ) সুস্পম্ট উল্লেখ কঁরিয়াছেন। 

এইরূপ “মানমেয়োদয়' গ্রন্থের প্রমেয়-পাঁরিচ্ছেদে নারায়ণ ভু 


“কস্তার্হ মোক্ষঃ, উচ্যতে। 
দুঃখাত্যদ্তসমচ্ছেদে সাত প্রাগাত্মবার্তনঃ। 


আনন্দস্যানূভাতস্তু মান্তির,ন্তা কুমারিলৈঃ।" 


ন্যায়শাস্নে অপবগেরি স্বরূপ ২৫ 


ইহার আভপ্রায় এই যে, দুঃখের অত্যন্ত-সমুচ্ছেদ সহকারে আনন্দের 
অনুভূতিই ম্যুন্ত-ইহাই কুমারলের িসদ্ধান্ত। ততঃপর বালিয়াছেন, 
এতাদশ ম্ীস্ততে শ্র্ীতিই প্রমাণ। তাহা এই-_-“আনন্দো ব্রহ্গণো রূপং তচ্চ 
মোক্ষেহাভব্যজ্যতে।” এই শ্রীত-বাক্যের অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে ন্যায়ৈকদেশন-প্রস্থানে এবং ভট্ট-প্রস্থানে জীবের 
মোক্ষদশাতে নিত্যসুখের অনুভূতি স্বীকৃত হইলেও ভ্রমতান_ষায়ী 
পার্থসারাথামশ্র প্রভৃতি মোক্ষে নিত্যসখের আঁভব্যান্ত স্বীকার করেন নাই। 
তাঁহারা বৈশোষকগণের মত দুঃখের আত্যন্তিক নিবাত্তকেই মোক্ষ বাঁলয়াছেন। 

যাহা হউক, মোক্ষে নিত্যস্খাভব্যন্তি হয় কিনা ইহার স্বাবস্তৃত 
বিচার ১-১-২২ অক্ষপাদসতব্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। 
যদিও ৭ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” “আনন্দো ব্রদ্মোতি ব্যজানাৎ” “আনন্দাদ্ধ্যেব 
ইমান ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদ শ্রাতিসমূহে বক্ষের আনন্দর্পতা বলা 
হইয়াছে । তাহাতে মোক্ষদশায় ব্রহ্মভাবাপন্ন জীবের নিত্যসুখাভব্যান্ত 
স্বীকারই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তথাঁপ কিন্তু ন্যায়ভাষ্যকার দুঃখাভাবেই 
শ্রাতানাদ্দন্ট সুখ-শব্দের লাক্ষাঁণক প্রয়োগ স্বীকার কাঁরয়াছেন। ভাষ্যকার 
কেন সখ-শব্দের লাক্ষাণক অর্থ স্বীকার কাঁরলেন, কেনই বা সখ-শব্দের 
মৃখ্যার্থ ত্যাগ করিলেন, তাহাও ভাষ্যকার নিজেই বিশদভাবে বাঁলয়াছেন। 
ভাষ্যকার বাঁলয়াছেন, মোক্ষে 'নত্যস্খাভব্যান্ত স্বীকার কারলে মুমুক্ষু 
পুরুষ নত্যসুখে অনুরাগী হইয়া মোক্ষে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাতে তাহার 
মোক্ষলাভ হইবে না। কারণ রাগী পুরুষের মোক্ষলাভ হয় না। 

ইহাতে বার্তককার উদ্দ্যোতকর শঙকা প্রদর্শন কারয়াছেন যে, মুমুক্ষ 
পুরুষ সুখরাগবশতঃ মোক্ষে প্রবার্তৃত হইলে যেমন তাহার মোক্ষ হইবে 
না, তেমন দুঃখের আত্যান্তিকানবৃত্তিকামী মুমুক্ষ পুরুষ দুঃখে দ্বেববশতঃ 
মোক্ষে প্রবৃত্ত হইলে তাহারও মোক্ষ হইবে না। কারণ রাগ ও দ্বেষ 


উভয়ই বন্ধন, উভয়ই সংসার। সূতরাং ভাষ্যকারের মত অসঙ্গত হইয়া 
পাঁড়তেছে। ভাষ্যকার মোক্ষে মুমুক্ষুর প্রবৃত্ত সুখরাগবশতঃ না হইলেও 


দুঃখদ্বেষবশতঃ হয়-ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দ্বেষবান পুরুষের 
মোক্ষলাভ হইতে পারে না। রাগের ন্যায় দ্বেষও বন্ধন। এতদুত্তরে ভাষ্যকার 
বাঁলয়াছেন যে, মুমূক্ষুর দুঃখদ্ধেষবশতঃ মোক্ষে প্রবাত্ত হয় না। দ্বেষ, 
ক্রোধ ও মন্যু ইহারা সমানার্থক। মুমুক্ষুর ক্রোধাদ থাকিতে পারে না-- 
মুমুক্ষু বৈরাগ্যসম্পন্ন। তীব্র-বৈরাগ্য-প্রযুন্ত মুম্ক্ষুর দুঃখে দ্বেষ হইতে 
পারে না, তবে দুঃখে অলং প্রত্যয় বা উপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। ইহাতে আবার 
ভাষ্যকার এই শঙকা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, মুমক্ষু পুরুষের তগন্র-বৈরাগ্য- 
প্রযুস্ত যেমন দুঃখে দ্বেষ থাকে না, সেইরূপ নিতাসখে রাগও থাকে না। 


২৮ ভারতীয় দশশনশাস্তের সমন্বয় 


সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখ থাকলেও মুমুক্ষু পুরুষের নত্যসুখে রাগের 
প্রসান্ত হইবে না। তাহার পর ভাষ্যকার নিজেই বাঁলয়াছেন--“ যদ্যেবং মস্তস্য 
নিত্যং সখং ভবাতি অথবা ন ভবাতি, নাস্য উভয়োঃ পক্ষয়োমেক্ষাধিগমো 
[বিকল্প্যতে।” ইহার আঁভপ্রায় এই যে, মুমুক্ষু পুরুষের দুঃখে যেরূপ 
দ্বেষ থাকে না, সেইরূপ নিত্যসুখেও রাগ থাকে না। এইরূপ স্বীকার করিলে 
মুন্ত-পুরূষের নিত্যসখের আভব্যন্তি থাকুক আর নাই থাকুক, উভয়পক্ষেই 
মুমূক্ুর ম্ীন্তলাভে কোন সন্দেহ নাই। 

যাঁদও ভাষ্যকার মান্ত্দশায় 'নত্যসুখাভিব্যান্ত কথাণৎ স্বীকার 
করিয়াছেন, তথাঁপ মোক্ষে নিত্যসখাভব্যন্তি ভাষ্যকারের স্বারাঁসক 1সদ্ধান্ত 
নহে। ভাষ্যকার কেন মোক্ষে নিত্যস্‌খাভিবান্তি স্বীকার করেন নাই ৫ 
শ্রুতি বারবার মোক্ষে সুখসত্তা বাঁলয়াছেন, যুক্তিও ইহার অনুকূলে 
রাঁহয়াছে, তথাঁপ ভাষ্যকার ইহা স্বীকার কাঁরতে চাঁহতেছেন না। শ্রীতি- 
বাক্যাস্থত সুখ, আনন্দ প্রভাতি পদের লক্ষণাও কারব, তথাপি সখাঁদপদের 
মৃখ্যার্থ গ্রহণ করিব না_ভাষ্যকারের এইরূপ আঁভগপ্রায়ের কারণ কিঃ 
তাৎপটিনকাকার ভাষ্যকারের কিছু আশয় প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, মোক্ষে 
নিত্যসুখাভিব্যন্তি হইবেই, ইহা অবধারণ করিলে নিতাসুখাবধারণজন্য সুখ- 
তৃষ্কাঁপশাচী মুমুক্ষুর হৃদয়ে লব্দপ্রসরা হইবে। আর যাঁদ মুমুক্ষু সুখতৃষ্ণা- 
িশাচীদ্বারা গ্রস্ত হয়, তবে উপাঁস্থত বিষয়সুখসমূহেও এই ীপশাচী 
মুমুক্ষুকে প্রবার্তত করাইবে। তাহাতে মুমুক্ষুর মোক্ষলাভ সুদূরপরাহত 
হইবে। 

আত্মতত্তীববেকে (আত্মতত্বীববেক, ৯২২ পঃ), আচার উদয়ন তাৎপর্য 
টীকাকারের এই উীন্তি সুস্পম্ট কাঁরতে বাঁলয়াছেন, নিতাসৃখকামনার বড় 
দুরবসান! 'নত্যসৃখাভিলাষীর বড়ই দুগগতর সম্ভাবনা রাঁহয়াছে। 'নিত্য- 
সখাভিলাষীর বৈষায়কসুখেও আঁভলাষ হইবে । বৈষাঁয়কসূখের আভলাষ 
মোক্ষের অত্যন্ত বিরোধী । আর ইহাও দোঁখতে পাওয়া যায় যে, কোনও উৎকৃষ্ট 
বস্তুর আকাক্ষাবশতঃ প্রবৃত্ত পুরূষ বিশেষ-প্রাতিবন্ধকবশতঃ তাহা না পাইলে 
তৎসমানজাতীয় অপকৃম্ট বস্তুতেও প্রবৃত্ত হয়। "অলাভে মত্তকাশন্যাঃ দ্টা 
তির্যক্‌সু কাঁমতা। " (আত্মতর্বীববেক, ৯২২ প)। 

নৈয়ায়কগণ কেন মোক্ষে সুখ-স্বীকার করিতে চাহেন না, মোক্ষে 
সুখসত্তাতে শ্রুতি ও যুক্ত থাকিলেও নৈয়ায়িকগণ নানাবিধ দৃ্পারণাম 
চিন্তা করিয়াই মোক্ষে নিত্যস্‌খাভব্যন্তি স্বীকার করেন নাই। নৈয়ায়কগণের 
মোক্ষ সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রদর্শিত হইল। যে কারণে নৈয়ায়িকগণ মোক্ষে 
নিত্যসৃখাভিবান্ত স্বীকার করিতে ভীত হইয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত 
হইল। 


ন্যায়শাস্মে অপবগের স্বরূপ ২৯ 


কিন্তু নৈয়ায়কগণের এই ভীত যে অমূলক তাহা 'ব্রহ্ষাসাদ্ধি '-গ্রল্থে 
মণ্ডনামশ্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। আনন্দরাগবশতঃ মুমুক্ষুর প্রবৃত্ত হইলে 
রাণীর মোক্ষলাভ হইবে না, এইর্‌প আপাত্তর উত্তরে মণ্ডনামশ্র বাঁলয়াছেন__ 
"ন চ রাগনিবন্ধনা তত্র প্রবৃত্তিঃ, ন হাচ্ছামান্রং রাগঃ। আঁবদ্যাক্ষপ্তমভূত- 
গুণাভিনিবেশং রাগমাচক্ষতে । তত্দর্শনবৈমল্যাক্ত তত্তে চেতসঃ প্রসাদোহাভি- 
রূঁচরভীচ্ছা ন রাগপক্ষে ব্যবস্থাপ্যতে। যথা সংসারাসারতা-তত্বদর্শন- 
নিম্পন্বো নোদ্বেগস্ততো দ্বেষগক্ষে। অন্যথা সব্ব্দওখাতিগেহাপ তত্বে তচ্দেষ- 
নিবন্ধনা প্রবার্তরীতি সংসারানুবন্ধঃ স্যাং। আপ চ, দম্টপরোতকর্ষ- 
রাগিভ্যোহপি ইন্দ্রজয় উপাঁদশ্যতে, সাধনত্বেন কামাদত্যাগাত্মকঃ। তথেহাপ 
ভবিষ্যাতি।" (ব্রক্মাস্ধি ৩ পৃঃ)। 

ইহার আভপ্রায় এই যে, মুমুক্ষুর মোক্ষে প্রবৃত্তি রাগাঁনবন্ধন নহে। 
আনন্দস্বরূপ মোক্ষে মুমুক্ষুর ইচ্ছা রাগ নহে। ইচ্ছামান্রকেই রাগ বলা 
যায় না, ?কন্তু অসত্য বস্তুতে সত্যাভমানর্প আবদ্যাবশতঃ অবিদ্যাক্ষিগ্ত 
রূপরসাদগুণে আভানবেশই রাগ: গকন্তু যাহা তত্তবস্তু, যেমন আনন্দাত্বক 
ব্রহ্ম, তাদ্শ রক্ষদর্শনের বৈমল্যপ্রযন্ত অর্থাৎ সংশয়াবপধ্যাসরূপ মলরাহিত্য- 
প্রঘুন্ত যে চিত্তের প্রশান্তি, তাহা রাগ হইতে পারে না, এজন্য ইচ্ছামান্্ই 
রাগ নহে, কিন্তু অতত্তবস্তুবিষয়ক ইচ্ছাই রাগ। যেমন, নৈয়ায়কমতে উদ্বেগ 
মান্রই দ্বেষ নহে; যেমন সংসারের অসারতাদর্শন ও তত্ৃদর্শনানম্পন্ন উদ্বেগ 
দ্বেষ নহে। এই উদ্বেগও দ্বেষ হইলে সবদঃখাতিগ আত্মতত্বে প্রবৃর্তও 
দুঃখদ্বেষানবন্ধনই হইয়া পাঁড়ত। তাহাতে নৈয়ায়কগণের মতেও মূমূক্ষরে 
প্রবৃত্তি দুঃখদ্বেষনিবন্ধন হইয়া পাঁড়ত। 

আরও কথা এই যে, নিত্যসুখেচ্ছা পরাগ হইলেও এই রাগ নিষিদ্ধ 
নহে। যেমন, সারবভোমরাজ্যপদে যাহারা রাগী, তাদশ রাগীজনের জন্যও 
কামলোভাদত্যাগাত্মক হীন্দ্রিয়জয় সাবভোমত্বপ্রাপ্তির উপায়রূপে অথশাস্তে 
উপ্পাদস্ট হইয়াছে । সুতরাং সাবভোমরাজ্যকামশীর 'ানীকটে সমস্ত রাগের 
[নিষেধ কাঁরলে সার্বভৌমরাজ্যপ্রাপ্তির জন্যও প্রবৃত্ত হইতে পারবে না। 
এজন্য আঁভলাষত সার্বভোমরাজ্য ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র বিষয়ে সার্বভৌম পদ- 
প্রার্থার রাগ 'নাঁষদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও উত্তম রঙ্গানন্দরাগ 
ভিন্ন অন্য বিবয়জন্য অপকৃম্ট আনন্দে শমাবাধদ্বারা মুমুক্ষুর নিবৃত্তি 
উপাদম্ট হইয়াছে । ফল কথা এই যে, ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অন্য সুখে রাগই 
শান্ত, দান্ত, উপরত ইত্যাদ শমাঁবধিদ্ধারা 'নাষদ্ধ হইয়াছে । এজন্য 
বক্ষানন্দে রাগবশতঃ মুম্ক্ষুর প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে শমাবাধর বিরোধ 
হইবে না। 

ব্রহ্গাসদ্ধিতে মণ্ডনের উন্তির সারমন্্ম এই যে, নৈয়ায়কেরা মনে 
করেন-_মোক্ষে সুখসন্তা স্বীকার করিলেই মমূক্ষ সুখরাগে প্রবৃত্ত হইবে। 


৩০ ভারতবয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


সুখরাগে প্রবৃত্ত মুমুক্ষুর পতনাশঙ্কা আনবার্যা। নৈয়ায়কগণের এইরূপ 
আশঙ্কা আত আঁকণ্টিংকর। পাঁথবীর সার্বভৌমপদপ্রার্থা নরপাঁতগণও 
দণ্ডনশীতিশাস্ত্রে বিনত হইয়া থাকেন। সাবভোমপদের প্রা নরপাঁতগণের 
জন্য দণ্ডনীতিশাস্ত্ কামক্রোধাদ আরষড়ুবর্গজয়ের উপদেশ করিয়াছেন। 
বাজগীষ্‌ নরপাঁতি মাত্রেরই হীন্দ্রিয়জয় অত্যাবশ্যক বাঁলয়াছেন। পাঁথবার 
সুখসত্তা প্রাতপাদনেও মুমুক্ষুর সেই সুখে রাগবশতঃ পতনাশঙকা হইবে 
না। সুতরাং মোক্ষে নিত্যসূখসাক্ষাৎকার স্বকারে নৈয়ায়কগণের কোনও 
ভয়ের কারণ নাই। 

নৈয়ায়কগণের এই আশঙ্কার উত্তরে “প্রমাণমালা "গ্রন্থের প্রথমে 
শ্রীমংৎ আনন্দবোধভট্টারক বাঁলয়াছেন-_" বন্মাকভাবর্পমোক্ষে তদানন্রাগাৎ 
প্রবর্তমানস্য সংসারপ্রসঙ্গো বাধকঃ স্যাৎং রাগানবন্ধনা চ প্রবাত্তঃ সংসার- 
বীজামাত 'হ শাস্ীস্থাতারাতি চে মৈবমৃ। অস্য পরমানন্দগোচরত্বে 
তত্প্রবার্তবরোধত্বাং। পরমো 'হ ব্হ্গানন্দঃ। 'সোহস্য পরম আনন্দঃ" 
'এতস্যেবানন্দস্য অন্যান ভূতাঁন মান্রামূপজীবন্তি' ইতি শ্রুুতেঃ। তথা চ- 
তদগোচরো রাগঃ কথমল্পীয়াস অনেকদুঃখসাঁম্ভন্বে সাংসাঁরকে সুখে 
প্রবর্তয়েংৎঃ যাঁদ তদলাভে কদাঁচদনাত্র প্রবৃত্তির্ভবেৎ 'অলাভে মত্তকাঁশন্যাঃ 
দৃজ্টা তিরযকৃসু কাঁমতোতি' ন্যায়াদাীতি চে, ভবত্বেবং কস্যাঁচৎ ন তু সর্বস্য, 
মহারম্ভস্য অব্যগ্রমনসঃ বশনকৃতোন্দ্রয়গ্রামস্য প্রকৃত এব অর্থে প্রবৃত্তি- 
সম্ভবাংৎ। তাদ্‌শ এব আঁধকারী মোক্ষশাস্ত্রে ববাক্ষতঃ। ন চ সর্বাঁধকারং 
কিমাঁপ শাস্ত্ং সম্ভবতীতি। যক্ত্বেবমাপ দর্শনকথন্তাসম্বোধরাহতো যথা 
দর্শনপৃজকঃ প্রাহ_ রাগনিবন্ধত্বাদয়ং প্রবৃত্তি সংসারবীজত্বাৎ, ইতরপ্রবৃত্তি- 
বাঁদতি, তস্য দুঃখোচ্ছেদমাত্রে মোক্ষে দুঃখদ্বেষনিবন্ধনা প্রবৃত্তিঃ, দ্বেষানবন্ধনা 
ইতি কথং ন সংসারবীজং ভবেৎ। তথাভূতেতরপ্রবাত্তবৎ। যাঁদ ন তত্র দ্বেষাং 
প্রবাত্তঃ, িন্তু সংসারাসারতাতত্রদর্শনানম্পন্নোদ্ধেগাৎ, 'মধ্যাজ্ঞানীনদানং 'হ 
দোষঃ, ইতি চে অন্রাঁপ তাঁহ্হ রাগান্ন প্রবৃত্তঃ, আপি তু পরমার্থদর্শন- 
নিদানায়াঃ পরমানন্দশ্রদ্ধায়া এব। ন হাঁচ্ছামান্রং রাগঃ। কিন্তর্রি। 
মিথ্যাজ্ঞানানদানৈব সা।.......... ... ,....০০০০০১০, তস্মাৎ মখ্যার্থে বাধকাভাবাং 
পরক্মাণ আনন্দশ্রুতির্ন দ্‌ঃখাভাবপরতয়া উপচরণণয়োতি 'িদ্ধম্‌।” (প্রমাণমালা, 
১-২ পৃঃ)। 

ইহার সংক্ষেপতঃ আভপ্রায় এই যে, ব্রনের আনন্দরূপতা যে শ্রাত 
বাঁলয়াছেন, এই আনন্দ সুখরূপ নহে, কিন্তু দুঃখাভাবর্প বুঝতে হইবে। 
মৃখ্যার্থের বাধকবশতঃই আনন্দ-শব্দের অর্থ দুঃখাভাবরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। 
ব্ক্গাত্মভাবরূপ মোক্ষে বক্মানন্দে রাগবশতঃ প্রবর্তমান মুমূক্ষর মোক্ষলাভ না 


ন্যায়শাস্মে অপবগের স্বরূপ ৩১ 


হইয়া সংসারপ্রসঙ্গ হইবে। এই সংসারপ্রসঞ্গরূপ বাধকভয়ে ব্রহ্মানন্দ 
দুঃখাভাবরুপ বুঝিতে হইবে। রাগানবন্ধন প্রবার্ত সংসারেরই কারণ 
হইয়া থাকে, ইহাই নৈয়ায়কগণের কথা। কিন্তু নৈয়ায়কগণের এইরুপ 
আশঙ্কা আঁকাণৎকর। কারণ, পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ ক্ষুদ্র 
সাংসারক আনন্দে মুমুক্ষুর রাগ উৎপন্ন হইবে না। ব্রক্মানন্দ সব্বনিন্দ 
অপেক্ষা শ্রেন্ঠতম। এই শ্রেষ্ঠতম আনন্দাবষয়ক রাগ কেমন করিয়া জশবকে 
সাংসারক সুখে প্রবৃত্ত করাইবে, সাংসারিক সুখ অত্যল্গ ও অনেক দুঃখ- 
বিমাশ্রত। যাঁদ বলা যায়, শ্রে্ঠতম ব্রক্মানন্দের অলাভে সুখরাগ কদাচিৎ 
মুমুক্ষুকে ক্ষুদ্র সাংসারক সখেও প্রবৃত্ত করাইবে, “অলাভে মন্তকাশিন্যাঃ” 
এই ন্যায় লোকপ্রাসদ্ধও আছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, এই 
ন্যায়াট “আত্মতত্বীববেকে ' আচার্য উদয়ন প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। ইহার উত্তরে 
আনন্দবোধ বাঁলয়াছেন, এই প্রদার্শত ন্যায়ানুসারে কাহারও পতনাশঙ্কা 
হইলেও যে মুমুক্ষু মহারম্ভ, অব্যগ্রমনাঃ ও বশীকৃতৌন্দয়গ্রাম, তাহার 
বক্মানন্দেই প্রবীত্ত হইবে, সাংসাঁরক ক্ষদ্র সুখে প্রবৃত্ত হইবে না। 
বিশেষতঃ অবাগ্রমনাঃ বশশীকৃতোন্দরিয়গ্রাম পুরুষ ধুরন্ধরই মোক্ষশাস্তে আধকৃত 
হইয়া থাকে। সকলের আঁধকার কোন শাস্বেই সম্ভাবত নহে। আর যে 
ব্যান্ত দর্শনশাস্ত্ের তাৎপর্যজ্বানরাহত, দর্শনশাস্ত্রে আছে বাঁলয়াই তাহার 
প্রাত শ্রদ্ধাল্‌, এইরূপ ব্যন্তি বাঁলয়া থাকেন যে, রাগানবন্ধন প্রবাত্তমান্রই 
সংসারের কারণ। যেমন, ক্ষুদ্র সুখরাগনিবন্ধন প্রবাত্ত সংসারের কারণ 
হইয়া থাকে। এইর.প রক্গানন্দে রাগবশতঃ প্রবৃত্তিও সংসারেরই কারণ হইবে । 
তাহাদের নিকট বন্তব্য এই যে, দুঃখোচ্ছেদমান্রই মোক্ষ হইলেও তাদ্‌শ মোক্ষে 
দুঃখদ্েষানবন্ধন প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে । দ্বেষানবন্ধন প্রবৃত্ত সংসারের 
কারণ- ইহা প্রাসাদ্ধই আছে। যাঁদ বলা যায়, দুঃখোচ্ছেদর্প অপবর্গে দুঃখ- 
দ্বেষবশতঃ প্রবৃত্তি হয় না, 'কন্তু সংসারের অসারতাদর্শন ও তত্দর্শনবশতঃ 
দুঃখে উদ্বেগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উদ্বেগ দ্ধেষ নহে, কারণ, মিথ্যাজ্ঞান 
হইতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তত্দর্শন হইতে দুঃখে উদ্বেগ উৎপন্ন হয়। তবে 
আমরাও বালব, ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ মুমুক্ষুর প্রবৃত্ত নহে, কিন্তু পরমার্থ- 
দর্শনজন্য পরমানন্দে শ্রদ্ধাবশতঃই মুমুক্ষুর প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইচ্ছা- 
মাই রাগ নহে, কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ইচ্ছাই রাগ। সুতরাং 
আনন্দ-শব্দের মৃখ্যার্থে বাধক নাই বাঁলয়া ব্রদ্দে আনন্দ-শব্দের লাক্ষণিকার্থ 
গ্রহণ করা যায় না। 

আরও কথা এই যে, নন্যায়পারশ্যাদ্ধতে উদয়নাচা্া ন্যায়শান্নকেও 
কর্মকাণ্ড ইব ব্রহ্গকাণ্ডে সন ফলভাগ্‌ ভবাঁতি” (১৬ প্র, তাংপরাপারশহদ্ধি, 
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এশি. সোসা, সং.)। ইহার আভপ্রায়, অনাঁধকারী পুরুষ কম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত 
হইয়া যেমন ফললাভ কাঁরতে পারে না, এইরূপ ব্রক্মকাণ্ডের অনাঁধকারীও 
্রহ্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া ফললাভ কাঁরতে পারে না। এই উক্তিদ্বারা উদয়ন 
ন্যায়শাস্তুকেও স্পম্টভাবে 'ব্রক্মকাণ্ড' বাঁলয়া 'নিদ্দেশ করিয়াছেন। উদয়ন 
ন্যায়শাস্ত্রকে 'ব্রহ্ষকান্ড' রূপে নিদ্দেশ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তানি 
ন্যায়শাস্তের আঁধকারী 'িনরূপণ-প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন--“ তস্মাদনুজ্ঠাতৈব 
ব্যপাদাঃ। শাস্ত্রান্তরলব ব্রাদণতাদিরুশঃ শিষ্যঃ। তস্য চ রূপাঁণ শমদমাদি- 
সম্পাত্তঃ নিত্যানিত্যববেকঃ, এীহকাম্ীষ্মকভোগবৈরাগ্যং, মুমুক্ষতা চেতি।” 
ইহার ব্যাখ্যাতে বদ্ধমানোপাধ্যায় বাঁলয়াছেন--" শাস্তান্তরাদ্‌ বেদাল্পব্ধানি 
জ্ঞাত্বা অনূষ্ঠীয়মানানি ব্রাহ্মণত্বাদৌ সাত রুূপাঁণ যেন, স তথা । অতএব 
রূপাণ্যাহ_ তস্য চোতি।” ইহার আঁভপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণত্বাদ ধম্মাবাঁশম্ট 
শিষ্য বেদ হইতে শমদমাঁদ যে চারাট রূপ বা সাধন অবগত হইয়া 
অনুষ্ঠান কাঁরয়া থাকেন, তাদৃশ শমদমাঁদ চতুীর্বধ রুপাবাঁশম্ট-শিষ্যই 
ন্যায়শাস্ত্ে আধকারী। এই সাধনকলাপ বালিতে যাইয়া উদয়ন বাঁলয়াছেন, 
(১) শমদমাঁদসম্পাত্ত, (২) নিত্যানত্যাববেক, (৩) এীহকাম্ীন্মকভোগ- 
বৈরাগ্য, (8) মৃমূক্ষুতা। এই চাঁরাট-রুপাঁবাশম্ট ব্রা্গণাঁদরূ্প শিষ্যই 
ন্যায়শাস্ত্ে আঁধকারী। উদয়নাচার্যা ন্যায়শাস্ত্ের আধকারীর যে চারিটি রূপ 
বাঁলয়াছেন, ঠিক সেই চারটি রূ'পই শঙ্করাচা্য/ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে “ অথাতো 
ব্র্ধাজজ্ঞাসা " (রু.স্‌. ১-১-১) এই সূত্রের 'অথ'-শব্দের ব্যাখা-প্রসঙ্গে 
বাঁলয়াছেন। সুতরাং নায়শাস্ত্র ও বেদান্তশাস্তের আধকারীও একজাতীয় 
শিষ্ই বটে। 

আমরা এই প্রবন্ধে ন্যায়শাস্ত্ের আঁধকারী 'নিরূপণদ্ধারা ন্যায়শাস্ত্রের 
বেদান্তশাদ্তের সাহত অবিরোধ প্রদর্শন করিলাম। বস্তুতঃ, ন্যায়ভাষ্যকার 
বাৎস্যায়ন নায়সূত্রের ৪-১-৫৯ সূত্রের ভাব্যে বালয়াছেন যে, খগব্রাঙ্গণণ 
অপবগাভিধাঁয় আভধীয়তে। খচশ্চ ব্রাহ্ষণাঁন চ অপবর্গাঁভিবাদশীন ভবাল্তি। 
ধচশ্চ তাবৎ“কর্মীভমূত্যুং খষয়ো নিষেদঃ, প্রজাবন্তো দ্রাবণামচ্ছমানাঃ। 
অথাপরে খযয়ে মনীষিণঃ, পরং কর্মভ্যোহমৃতত্বমানশুঃ' (১)। 'ন কর্মণান 
প্রজয়া ধনেন, তাগেনৈকে অমতত্বমানশুঃ। পরেন নাকং নাহতং গৃহায়াং 
বিভ্রাজতে যদ যতয়ো বিশন্তি' (২)। 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌, আঁদত্য- 
বর্ণৎণ তমসঃ পরস্তাং। তমেব বাঁদত্বাহতিমৃত্যুমোতি, নান্যঃ পন্থা 
বিদ্যতেহয়নায় " (৩)। ভাষাকার প্রদার্শত ?তিনাঁট মন্ত্রকে ধক বাঁলিয়া উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। প্রথম দুইটি খকমন্ত সাংখ্যকারিকার দ্বিতীয়কারকার ব্যাখ্যায় 
তত্বকৌম্দীতে বাচস্পাতমির উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। আর তৃতীয় মন্তর্ট 
শুরুষজুঃ সংহতার ৩১-১৮ মন্ত্র! পূর্র্ব মন্ত্র দুইটি উপানষদেও আম্নাত 
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হইয়াছে। কিন্তু এই তিনটি মন্তের একটি মন্মও খক্সংহতায় আম্নাত 
হয় নাই। যে সমস্ত অজ্ঞ লোক মনে করেন, যে মন্দ খকসংহতায় 
আম্নাত হয় নাই, তাহা খক্মন্তই নহে, তাঁহাদের প্রাণধান করা উচিত। 
ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন কিন্তু উত্ত তনাট মন্্কেই খকমন্তর বালয়াছেন। 
ভগবান্‌ জৈমিনিও খকমন্তের লক্ষণ বলিতে যাইয়া বাঁলয়াছেন-_-“তেষাম্‌ 
খক্‌ যন্র অর্থবশেন পাদব্যবস্থা"' (জৈ.সু. ২-১-৩৫ দ্রম্টব্য)। জোৌমানর 
মতে নিয়তাক্ষর পাদাবাশন্ট বোশিম্টার্থের প্রাতপাদক মন্তই খক্‌। কল্তু 
খক্সংহতাতেই আম্নাত মন্ত খক এইরূপ বলেন নাই। জোঁমানর 
লক্ষণানূসারে বাৎস্যায়নভাষ্যে উদ্ধৃত নাট মন্ত্রই খাকৃই বটে। 

ভাষ্যকার বাংস্যায়নও বেদমল্ত্ের সাহায্যে অপবর্গ বা মোক্ষের “সাদ্ধ 
প্রদর্শন কারয়াছেন, বস্তুতঃ কথা এই যে, মোক্ষ বেদৈকবেদ্য। যাহারা 
বেদ মানেন না, তাঁহারা মোক্ষও মানেন না। এজন্য ভারতের বোদক- 
দার্শানকগণই মোক্ষ ও মোক্ষের সাধনানরূপণে সমর্থ হইয়াছেন। বেদৈকবেদ্য 
মোক্ষের প্রাতপাদন কাঁরয়া ভারতীয় দার্শানকগণও একই তত্বে উপনীত 
হইয়াছেন। এজন্য বোদক-দাশশীনকগণের মতের সমন্বয় অনায়াসাঁসদ্ধ 
হইয়াছে। তাহার পর ভগবান: বাৎস্যায়ন বাঁলয়াছেন_-' এতমেব প্রব্রাজনো 
লোকামচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি' (বৃহদারণ্যক ৪-৪-২২)। তাহার পর ভাষ্যকার 
এই বৃহদারণ্যকশ্রাতি হইতেই ইহাও বাঁলয়াছেন যে--" অথো খলবাহঃ, 
কামময় এবায় পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবাঁত তৎরুতুর্ভবাঁত। যংরুতু- 
ভবাত তৎকর্ম কুর্তে। যষতকর্ম কুরুতে তদাভিসম্পদ্যতে । বেহদারণ্যক 
৪-৪-৫&)। অনন্তর ভাষ্যকার বাঁলয়াছেন, “ইতি কর্মীভঃ সংসরণমন্তৰা 
প্রকৃতমন্যদুপাঁদশন্তি ইতি নু কাময়মানোহথাকাময়মানো যোহকামো নিত্কামঃ 
আত্মকামঃ আপ্তকামে। ভবাতি, ন তস্য প্রাণা উৎক্লামন্তি, ইহৈব সমবলগয়ন্তে ” 
(বৃহ. ৩-২-১১) “ব্রন্গেব সন বহ্ধাপ্যেতি” (বৃহ, ৪-৪-৬)। ভাধাকার- 
প্রদর্শিত এই উপান্ষদ বাক্যগ্াল আলোচনা করিলে ন্যায়দর্শন বক্ষদর্শনের 
বারোধী, একথা ক কেহ মনেও শিন্তা কাঁরতে পারেন১ মোক্ষসম্বন্ধে 
বেদান্তদর্শনেই বা ইহার আঁধক ক বন্তব্য হইতে পারে। ভাষ্যকার- 
প্রদার্শত শ্রাতিগূলিই বেদান্তদর্শনের একান্ত অবলম্বন। ভাষ্যকার 
পূর্বেও প্রাপ্তমোক্ষ জীবের ব্রহ্মর্পতা বলিয়াছলেন (১-১-২২ ন্যায়সত্র)। 
এজন্য ৪-১-৫৯ সূন্নের ভাষ্যেও ভাষ্যকার জীবের মোক্ষপ্রাতপাদনের জন্য 
“ব্লদ্ষেব সন্‌ রক্ষাপ্যেতি” এই বৃহদারণ্যক শ্রুতির উদ্ধরণ কাঁরিয়া প্রাপ্তমোক্ষ 
জীবের ব্রহ্গর্পতা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। 'তাৎপর্যা পারশ্দাদ্ধ'-গ্রন্থে উদয়ন 
ন্যায়শাস্কেও “ব্রন্ধকান্ড' বলিয়া 'ির্দেশ কাঁরয়াছেন, তাহা পূত্বেই বলা 
হইয়াছে। 
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৩৪ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


তাহার পর ন্যায়ভাষ্যকার বাংস্যায়ন ৪-১-৬০ সমত্রের ভাষ্যে বাঁলয়াছেন, 
«এব ব্রাহ্মণানি-সোহন্যদ ব্রতমুপাকারিষ্যন্‌ যাজ্বল্ক্যো মৈন্েয়ীতি হোবাচ, 
প্রব্াজষ্যন্‌ বাইরে অহমস্মাৎ স্থানাদস্মি। হন্ত তে অনয়া কাত্যায়ন্যা সহ 
অন্তং করবাণীতি। অথাঁপি উত্তানুশাসনাস মৈত্রেয়ি। এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্‌। 
ইতি হোল্তবা যাজ্বক্যঃ প্রবর্লাজেতি।" ভাষ্যকার বৃহদারণ্যকোপাঁনষদের এই 
মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্গণের আদ্যন্তভাগ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। মৈন্রেয়ী-ব্রা্ষণে অধ্যাত্ম- 
বিদ্যার সারকথা বলা হইয়াছে। এই ব্রাঙ্গণেই "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
মন্তব্যো নাদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনো বাহরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা 
বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং 'বাদতমৃ" (বৃহদারণ্ক ২-৪-৫) বলা হইয়াছে। 
এই মৈন্রেয়খ-ব্রাক্মণাস্থত বাকাই ব্ক্ষসূত্রের ১-৪-১৯ সত্রে বিচাঁরত হইয়াছে। 
“আত্মা বাহরে দুষ্টব্যঃ" ইত্যাঁদ শ্রুতি উপজীবন কাঁরয়াই আত্মাকে প্রধান 
প্রমেয়রূপে সমস্ত দর্শনশাস্দ্ে নিদ্দেশ করা হইয়াছে । আত্মদর্শনের উপায়ও 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, যাহা সমস্ত দর্শনশাস্তে আলোচিত হইয়াছে, 
তাহাও এই মৈন্রেয়ী-ব্রাহ্মণেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 

আবার ন্যায়ভাষ্যকার ৪-১-৬১ সূত্রের ভাষ্যে বাঁলিয়াছেন, " দ্রম্টপ্রবন্তু- 
সামান্যাচ্চ অপ্রামাণ্যানুপপত্তিঃ। যে এব মন্তব্রাহ্ষণস্য দ্রঘ্টারঃ প্রবস্তারশ্চ 
তে খলু ইতিহাসপুরাণস্য ধম্মশাস্ত্রস্য চ।" আবার বলিয়াছেন, “ বিষয়- 
ব্যবস্থানাচ্চ যথাবিষয়ং প্রামাণ্যম্‌। অন্যো মন্নত্রাক্মণস্য বিষয়োহনাশ্চ ইতিহাস- 
পুরাণধম্মশাস্ত্রাণাম। যজ্ঞ্ঞো মন্তব্রাহ্গণসা, লোকবৃত্তমীতহাসপুরাণসা, লোক- 
ব্যবহারস্থাপনং ধর্মশাস্তস্য বিবয়ঃ।” ভাষাকারের এই সমস্ত উন্ি হইতে 
বুঝতে পারা যায়_ ভাষ্যকার পরম বৈদিক, পরম আ'স্তক। 

ভারতীয় বোদক দার্শানকগণের দর্শনাচন্তার মূল উৎস বেদ। 
বেদের সংহতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক প্রভীত অধ্াত্মচিন্তার লীলাভূমি । ভারতের 
যে-কোনও চিন্তার উৎপত্তিস্থান বেদ। নায়বৈশোষক, সাংখ্য-পাতগ্জল, 
পূর্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা-এই ষড়দর্শনই সাক্ষাংভাবে বেদ হইতে 
উদ্তৃত হইয়াছে । যে সমস্ত মহার্ঘ বেদের প্রবস্তা, বেদের ব্যাখ্যাতা ও 
বেদাথের অনুষ্ঠাতা-আদরের সাঁহত বেদার্থের অনুষ্ঠান কাঁরয়া যাহারা 
বেদবাসতব্যাদ্, তাঁহারাই পৃব্বেন্ত ছয়খানি দর্শনের প্রণেতা । 

ভগবান বেদ অনেকাবদ্যাস্থানোপবূধ্হত। এই বিদ্যাস্থানগুঁলর 
প্রণেতা খাষ্বৃন্দ। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধম্মশাস্ত এবং শিক্ষা-কম্প- 
ব্যাকরণ-নর্্ত-ছন্দঃ-জ্যোতিষ-এই ছয়াট বেদাত্গ; প্চরাণাঁদ চারটি ও 
শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি ছয়াট-এই দশট বেদের উপবৃংহক শাস্ত্। এই 
শাস্সমূহের দ্বারা বেদ উপবৃংহত হইয়া থাকে। এই দশটি শাস্ত বেদের 
প্রকৃত অর্থ 'নর্ণয়ে সহায়ক হইয়া পাঁরপোষক হইয়া থাকে। চাঁরাঁট বেদ ও 


ন)য়শাস্মে অপবগের স্বরূপ ৩৫ 


পৃব্বেন্তি দশটি অঙ্গ ও উপাঙ্গ_এই চতুদ্দশটি বিদ্যাস্থান নামে কীর্তত 
হইয়াছে (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১-৩)। বেদসমূহে যে অধ্যাত্মচিন্তার বীজ 'নাহত 
রাহিয়াছে, বোদক দারশনকগণ তাহারই বিবৃতি কারবার জন্য দর্শনশাস্ত্- 
সমূহের প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য ভারতীয় বোৌদক দর্শনসমূহ অধ্যাত্স” 
চন্তার সক্ষম বশ্লেষণে পাঁরপূর্ণ। বৌদক দার্শানকগণের দর্শনীচন্তা 
কোনও ব্যন্তিবশেষের তাংকালিক কৃতূহলানবাঁত্তর জন্য- চিত্তের 'বলাসমান্ত 
নহে। এই দর্শনচিন্তার মূল বেদ। বেদার্থের সারসংকলনপূর্বক য্যান্তর 
সাহায্যে বেদের অর্থতত্বে আঁধিকারী পুরুষের দূঢ শ্রদ্ধা উৎপাদন ও সেই 
তত্তের প্রত্যক্ষের জন্য ভারতীয় দর্শনসমূহ নানাস্রোতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
যাক্তিদ্বারা নর্মলীকৃত-বেদার্থ অধিকারী পুরুষের হৃদয়ে অপরোক্ষভাবে 
প্রাতভাসনের জন। যে-সমস্ত রীতি দর্শনশাস্তে প্রদার্শতি হইয়াছে, তাহা 
সম্পূর্ণভাবে প্রাতিপাদন করিবার জনা 'বাবধ দার্শানক-প্রস্থান গুরুশিষ্য- 
পরম্পরাক্রমে সূদীর্ঘকাল হইতৈ ভারত-বসমম্ধরাকে পারব্যাপন করিয়া 
রাহয়।ছে। এজন্য কোনও ভারতীয় দর্শনই 'বাচ্ছন্নিমূল নহে এবং অনমুষ্ঠাতৃ- 
পারম্পযশিন্যও নহে। শাস্ত্র, যান্ত ও অনষ্ঠাতৃ-পরম্পরা- এই [তিনটি একন্লিত 
হইয়া ভারতায় দার্শীনক-পরম্পরা গাঁড়য়া তুলিয়াছে। স্মরণাতীভ কাল 
হইতে গুরুশিষ্য-সম্প্রদায় এক একটি দাশশীনক-সিদ্ধান্তে আরূঢ় হইয়া 
তাঁহাদের জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে স্বাঁসদ্ধান্তের অভমুখ করিয়া অধ্যাত্ব 
সম্পদ লাভের জন্য সন্নদ্ধ রাঁহয়াছেন। এই সমস্ত দার্শানক-প্রবাহে যে 
সমস্ত খাঁষ, মহার্য ও মহাপুরুষ জল্মগ্রহণ করিয়া অধ্যাত্ম-সম্পদের পরাকাচ্ঠা 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজ 
পযন্তিও ভারতবাসী অধ্যাত্ম-সম্পদ-লাভের জন্য দার্শানক-সদ্ধান্তানুসারে 
নিজের জীবনম্োতঃ প্রবাহত করিয়া চাঁলয়াছেন। 

হঁরভদ্রস্বি-প্রণীত 'ষড়দর্শনসম্চয়ে'র টীকা 'তকরিহস্যদীপকা '- 
গ্রন্থে ন্যায়শস্তীয় গ্রন্থের ও গ্রল্থকারগণের একটি সূচিপন্ন প্রদান কারতে 
গুণরত্র বাঁলয়াছেন-_-“ তকগ্রল্থাঃ-ন্যায়সূত্র-ভাষা-ন্যায়বার্তক-তাৎপযটিকা- 
তাংপ্যঠপারশদ্ধি-ন্যায়ালঙগকারবৃত্তয়ঃ ক্মেণ অক্ষপাদ-বাৎস্যায়ন-উদ্দ্যোতকর- 
বাচস্পাতি-শ্রীউদয়ন-শ্রীক্ঠাভয়তিলকোপাধ্যারবিরাঁচতাঃ। * ভাসর্বজ্প্রণীতে ন্যায়- 
সারে অন্টাদশ টীকাঃ। তাসু মৃখ্যা টীকা ন্যায়ভূষণাখ্যা ; ন্যায়কণিকা 
জয়ন্তাবরচিতা ন্যায়কুসুমাঞ্জীল-তকশ্চি।” (ষড়দর্শনসমূচ্চয়, ১৪ পঃ)। গুণ- 
রত্মপ্রদাশত নৈয়ায়কগণের এই সূচি হইতেও প্রাচীন নৈয়ায়ক সম্প্রদায়ের ও 
তাঁহাদের প্রণশত গ্রন্থরাঁশর পরিচয় অবগত হওয়া যায়। 

কেবল যে ভারতের বৈদিক দার্শানকগণই বেদের অধ্যাত্মচিন্তার 
সম্প্রসারণ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু বিজ্ঞানমান্রবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ ও 


৩৬ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


নৈরাত্মযবাদ প্রভীতির প্রচারক বৌদ্ধ দার্শানকগণও বেদের উপাঁনষদূভাগ হইতে 
এবং বেদের অর্থবাদবাক্যসমূহ হইতে স্ব-স্ব আশয়ানুসারী 'সিদ্ধান্তসমূহ 
সঙ্কলনপ্্বক প্রচারিত করিয়া তাঁহাদের জীবনপ্রোতকে সংযত করিয়াছেন। 
এই কথা জোমানসতত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে স্মত্যাচারপ্রামাণ্যাধকরণে 
ভট্টপাদ কুমারিল স্পম্টভাবে 'নদ্দেশ কারতে বাঁলয়াছেন-__“ বিজ্ঞানমান্রক্ষণভঙ্গ- 
নৈরাত্ম্যাদবাদানামপি উপনিষদর্থবাদ-প্রভবত্বম্‌, বিষয়ে আত্যান্তিকং রাগং 
নিবর্তীয়তুম্‌ ইত্যুপপন্নং সর্বেষাং প্রামাণ্যম্‌” (জৈ. সূ. ১-৩-২ আধকরণ )। 


যে আভপ্রায়ে বোদিক দীার্শানকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই একই 
অভিপ্রায়ে বৌদ্ধ-জৈন প্রভাতি দার্শানকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমস্ত ভারতীয় 
দর্শনসমূহে আত্যান্তিক শ্রেয়োলাভই চরম লক্ষ্য। চরম লক্ষ্য এক হইলেও 
আঁধকারাঁ পূরুষগণের আশয়ের তারতম্যপ্রযুস্ত নানাবিধ দৃ্টিভেদ ঘাঁটয়াছে। 
তাহাতে লক্ষযস্থলে উপনীত হইবার জন্য সাধনের নানা বোঁচন্র্য পারলাক্ষিত 
হইলেও চরম লক্ষ্যসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। আত্যন্তিক শ্রেয়োল।ভই 
যে সকল দর্শনের একমাত্র চরম লক্ষ্য, ইহাতে ভারতীয় দার্শনকগণ 
সকলেই এককণ্ঠ। সমস্ত দুঃখের আত্যান্তিক 'িব্াত্তর জন্য ভারতের সমস্ত 
দার্শনিকসম্প্রদায় নানাবধ প্রবাহে প্রবাহত হইয়া একই গন্তব্স্থলে 
উপনীত হইয়া থাকেন। এজন্য আপাতদ্ন্টতে মতভেদ পরিলাক্ষত হইলেও 
চরম লক্ষ্য সকলের এক বাঁলয়া ইহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও বিরোপ নাই। 


যাঁহারা অভ্যুদয়ের সাহত ীনঃশ্রের়স কামনা করেন, তাদশ দার্শীনকগণ 
অভ্যুদয়লাভের জন্য জাগাঁতক পারাস্থাতর সংরক্ষণ কর্তব্য বাঁলয়া মনে 
করেন। জাগাতক পাঁরাস্থাতর সংরক্ষণ বাতীত যেমন অভ্যুদয়লাভ হইতে 
পারে না, এইরূপ নিঃশ্রেয়সেরও লাভ হইতে পারে না। এইজন্য নৈয়ায়ক, 
বৈশোষক, মীমাংসক প্রভাতি দাশশনকগণ জাগাঁতক পাঁরাস্থাতির রক্ষার জন্য, 
জাগাঁতক ব্যবহারের পাঁরপালনের জন্য এবং অভ্ভ্যুদয়সাধক মর্যাদার 'স্থাত ও 
তাহার দৃঢ়তার জন্য নজ নিজ দর্শনশাস্ত্রে লৌকক দৃম্টিরও বহু বিশ্লেষণ 
কাঁরয়াছেন। এজনা জগতের প্রাঁণমান্রই তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। 
ইহারা অভ্যুদয় ও 'নিঃশ্রেয়স--উভয়দিকেই সমানভাবে দাঁন্টরক্ষা কারয়াছেন। 
আর যাঁহারা তীব্রবৈরাগ্যসম্পন্ন তাঁহারা জাগাঁতিক ব্যবহারের সংরক্ষণের জন্য 
[বিশেষ দৃষ্ট দিতে পারেন নাই। জাগাঁতিক মধ্যাদারক্ষণে যে তাঁহারা তঁক্ষণ 
দৃষ্টি দতে পারেন নাই, ইহা তাঁহাদের অপরাধ নহে। ইহার জন্য তাঁহাদের 
আঁধকারই দায়ী। যেমন, খণ্ডনগ্রল্থে বলা হইয়াছে--“ বস্তুতস্তু বয়ং প্রপণ- 
সত্বব্যবস্থাপনাবানবৃত্তাঃ স্বতগাঁসদ্ধে দাত্মীন ব্রক্গতত্বে কেবলে ভরমবলম্ব্য 
চরিতার্থাঃ স:খমাস্মহে * (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ১৩১ পৃও, কাশী সং.)। 


ন্যায়শাস্তে অপবগের স্বরূপ ৩৭ 


যাহা হউক, আমরা ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাংস্যায়নের উীন্তসমূহ 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছি ষে, ন্যায়দর্শন শ্রৌতাঁসদ্ধান্তের বিরোধী ত নহেই, 
প্রত্যুত আতিশয় অনদকূল। ভাষ্যকার বহুূতর খক্‌ মন্ত্র ও উপানষদবাক্য 
উদ্ধৃত কাঁরয়া অপবর্গের বা মোক্ষের সমর্থন কাঁরয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যকারাদর 
এই শ্রীতপ্রবণতা লক্ষ্য কারয়া পরবস্তর্ণ কালের নৈয়াঁয়কগণের মধ্যে কেহ 
কেহ ন্যায়দর্শনে শ্রোতাঁসদ্ধান্তের সংগ্রাহক সূত্ও যোজনা কারয়াছলেন। 
যেমন, শান্তিপুরের রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পাঁত* গোস্বামি-ভট্টাচার্য। এই 
গোস্বামি-ভ্রাচার্য মহাশয়-প্রণীত ' ন্যায়সত্রাববরণ' নামক একখানি ন্যায়সূত্রের 
বৃত্তি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গোস্বাঁম-ভত্রাচার্য মহাশয় স্বীয় 'নায়সত্রীববরণে 
ন্যায়সূত্রের চতুথধ্যায়ের দ্বিতীয়াহৃকের শেষে অক্ষপাদরচিত একটি সূন্রের 
নিদ্দেশ কারয়াছেন। সত্রট এই--“ তত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" (অ. সূ. ৪-২-৫০-- 
কাশী 'পাঁণ্ডত' পান্রকায় মুদ্রুত পুস্তকের ২৯৯ পৃঃ)। এই সূত্রের দ্বারা 
স্পম্টভাবে নিদ্দেশ করা হইয়াছে যে, আত্মতত্ব যাহা উপানষৎ প্রাতপাদা, তাহা 
আংশিকভাবে অক্ষপাদসূন্রে আলোচিত হইলেও আত্মার যথার্থতত্ত্ব বাদরায়ণ- 
প্রণীত 'ব্হ্গসূত্র' হইতে অবগত হইতে হইবে। উন্ত গোস্বাম-ভ্টরাচার্যের মতে 
ন্যায়সূত্রের শেষ শ্লোক হইতেছে-_ 





“ আম্নায়ার্থাবরোধেন ন্যায়চচ্চৎ করোতি যঃ। 
তেন নিঃশ্রেয়সং প্রাপ্যং গোমায়যোনিরন্যথা | 1” 


ন্যায়সূত্রের শেষে উল্লিখিত উন্ত শ্লোকাটি অক্ষপাদরাচিত বাঁলয়া গোস্বাম- 
ভট্রাচার্য ব্যাখ্যা কারতে বাঁলয়াছেন-_“ গ্রন্থাবসানে স্বশাস্তস্য ফলমুপসংহরাঁতি 
আম্নায়ার্থেত্যাদ।” ইহার আঁভপ্রায় এই যে, অক্ষপাদ গ্রন্থের অবসানে স্বরচিত 
ন্যায়শাস্তের ফলের উপসংহার করিতেছেন। বেদার্থের আবরোধে যে ন্যায়- 
শাস্ত্রের চচ্চাঁ কারবে, সেই নিঃশ্রেয়স লাভ কাঁরবে। বেদার্থের বিরোধে ন্যায়- 
শাস্ত্রের চচ্চাঁ কারলে শৃগালযোন প্রাপ্ত হইবে। গোস্বামি-ভট্রাচাষেরি কি্িৎ 
পৃব্বভাগন রামানন্দতীর্থস্বামখী তৎপ্রণীত “যথার্থমঞ্জরী'র শেষভাগে 
বাঁলয়াছেন-__“-অহো মহচ্ছাস্ত্াচার্যা নৈয়ায়কা আপ এতৎ তু কণ্টকাবরণং 
কৃতবন্তঃ, ততৃন্তু বাদরায়ণাঁদকৃতম্‌ ইত্যাহ-৪, কমন্যে ইতি।” (দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্যা-প্রণীত “বঙ্গে নব্যন্যায়চচ্চাঁ। গ্রন্থের ২৪০ প)। 





* ইনি শাস্তিপুর বিছ্ৎসমাজের সর্বশ্েষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন । স্মৃতি-ন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে 
তাহার রচিত টীকা ও নিবদ্ধ বাংলার সর্বত্র এবং তাহার নব্যন্যায়ের “ মোহনীয়া * পত্রিকাসমূহ 
একসময়ে বাংলার বাহিরেও প্রচারলাভ করিয়াছিল--দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যয-প্রণীত “বঙ্গে 
নব্যন্যায়চর্চ। * গ্ন্থের ২৩৭ পুঃ ডরষ্টব্য 


৬৮ ভারতীয় দশনশাস্তরের সমন্বয় 


যাঁদও গোস্বাম-ভট্টাচাধৃত সূত্র ও শাস্রের ফলোপসংহারক বাক্য 
ন্যায়ভাষা, বার্তক প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্ের কোনও প্রামাঁণক গ্রন্থের দ্বারা সমার্থত 
হয় নাই, তথাপি ন্যায়ভাষাকার বাংস্যায়ন শাস্ত্রের প্ররম্ভেই বাঁলয়াছেন-_ 
"যদনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং নায়াভাসঃ সঃ।" আমরাও এই প্রবন্ধে 
ভাষ্যকারের এই উক্তিটি উদ্ধত কাঁরয়াছ। 

মধ্যস্দন সরস্বতী-প্রণীত 'অদ্বৈতরত্ররক্ষণগ্রন্থেও শ্রোতীসদ্ধান্ত 
প্রদর্শনপৃব্বক বলা হইয়াছে“ ভেদজ্ঞানন্তু সর্বথা ম্ন্তপ্রাতবন্ধকম। 
'দ্বতীয়াদৈ ভয়ং ভবতণী৩" শ্রতে৪।" তাহার পর মধ্স-দন বাঁলয়াছেন__ 
" গৌতমাদীনামপি অন্রৈব তাৎপযমি” (অদ্বৈভরত্বরক্ষণ, ৪০ প্‌ঃ)। আবার উত্তত 
গ্রন্থে অন্যত্র তানি বলিয়াছেন-_" তথা চ শ্রয়তে মোক্ষধম্মে 


'আম্বীক্ষিকীং তকাবদঠাম্‌ অনুপঞ্জে [নিরার্থকাম্‌। 
তস্যৈবং ফলানব্শী্তঃ শগলত্বং বনে মম। 
(মোমধম্ম, ১৮০ অঃ ৪৯ শ্লোক)। 


মনদরপ্যাহ-- হৈতুকান্‌ বকবৃভ্তীং্চ বাঙ্মান্রেণাপ নারয়েং।' 'যত্তু--পুরাণ- 
ন্যায়-মীমাংসা ধম্মশাস্ত্াঙ্গামীশ্রতাঃ। বেদাঃ স্থানান 'বদ্যানাং ধর্মস্য চ 
চতুদ্দশ।।' ইতি যাজ্ঞবলক)বচনমৃ। তদাপ পদার্থব্যৎপাদনদ্বারা 'বদ্যান্ত- 
রোপকারকত্বেনোপযূজ্যতে । ন্যায়শাস্তরমপি এতৎপরমেব, ন তু তজংজ্ঞানস্য 
মান্তহেতৃত্বপরমূ। 'নৈষা তকে্ণি মাতরাপনেয়া' ইতি শ্রাতবিরোধাৎ। 
ভৈদপ্রাতিপাদকানাং চ তকণাং শ্রুতিবিরোধেনাভাসত্বংৎ। তস্মাং ন্যায়- 
শাস্ত্াধ্যয়নং ন নাষধাতে, কিন্তু তৎপরহ্ম। 'অনুরন্তো নিরার্থকাম্‌, 
ইতি বচনাং" (অদ্বৈতরত্বরক্ষণ, ৩৬ পৃঃ)। 

মধ্স্‌দনের এই উন্তির আঁভিপ্রায় এই যে, মহাভারতের শান্তিপর্ষের 
অন্তর্গত মোক্ষধন্মপব্বে, ১৮০ অঃ, ৪৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, আম 
আন্বীক্ষিকীরুপ তর্কীবদ্যাতে ানরর্থক আতিশয় অনুরাগী ছিলাম, আর 
তাহারই ফলে বনে শাল হইয়াছি। মনুও বাঁলয়াছেন, হেতৃশাস্তপ্রধান 
পুরুষগণকে এবং বকবৃত্তি পুরুষগণকে বাকামান্রদ্বরা অচ্্না করিবে না। 
আর যে যাজ্ঞবলক্া বলিয়াছেন, পুরাণ, নায়, মীমাংসা, ধম্মশাস্ত্র এবং 
িক্ষাদ ছয়াট বেদাঙ্গ ও চার বেদ-এই চৌদ্দট হইতেছে 'বদ্যাপ্থান ও 
ধম্মপ্রাতপাদক। এই যাজ্জবলক্যবচনে ন্যায়শাস্করকে বিদ্যাস্থানরূপে ও ধম 
প্রাতপাদকরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার আভিগ্রায়-_পদার্থব্যংপাদনদ্বারা 
বিদ্যান্তরের উপকারক হয় বালয়া ন্যায়শাস্তকে বিদ্যাস্থান বলা হইয়াছে। 
বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্েরও বিদ্যান্তরের উপকারক পদার্থবৃৎপাদমেই তাৎপর্য । 
কিন্তু নায়শাস্ত-প্রাতপাদ্য আত্াজ্ঞান মান্তর হেতু নহে। শ্রুতিও বালয়াছেন, 


ম্যায়শাস্রে অপবগেরি স্বরূপ ৩৯ 


মান্তসাধন জ্ঞান তকর্মান্রদ্বারা লব্ধ হইতে পারে না। অভেদপ্রাতপাদক শ্র্াতর 
বিরোধপ্রযুন্ত ভেদপ্রতিপাদক তর্ক সংতর্ক নহে, কিন্তু তাহা তকভাস। 
এজন্য আমরাও পদার্থব্যৎপাদক শাস্তের অধ্যয়ন নিষেধ কার না, কিন্তু 
ন্যায়শাস্্-প্রতিপাদক আত্মজ্ঞানই মোক্ষের সাধন, এইরপে ন্যায়শাচ্ত্ের 
মোক্ষসাধন জ্ঞানপ্রতিপাদনে তাৎপযস্বীকারেই আপাতত করি। এইজন্য মোক্ষ- 
ধম্মের বচনে 'অনুরক্তো নিরার্থকাম্‌' এই বাকোর দ্বারা ন্যায়শাস্ত্ের অংশ- 
বিশেষে অনুরাগই 'নান্দিত হইয়াছে। 
বাঙ্গালী দণ্ডিস্বামী মধ্ুসূদনসরস্বতশ প্রাসদ্ধ মাহম্নঃস্তোন্রের টীকা 
রচনা করিয়াছিলেন। এই স্তোত্রের শ্য়ীং সাংখাং যোগঃ পশুপাঁতমতং 
বৈষ্বমিতি' এই শ্লোকের টাকায় প্রায় ভারতীয় সমস্ত দার্শানক প্রস্থানের 
আলোচনা কারয়াছেন। মধুসূদনের এই আলোচনাংশ ' প্র্থানভেদ ' নামে 
প্রাসদ্ধ এবং তাহা স্বতন্ত্রভাবে মযাদ্রুতও হইয়াছে । এই প্রস্থানভেদের শেষভাগে 
মধুসূদন বাঁলয়,'ছেন, 'সব্ব্ষাং প্রস্থানকর্তৃণাং মুনীনাং বিবর্তবাদ- 
পযবিসানেন আদ্বতীয়ে পরমেশ্বরে প্রাতিপাদ্যে তাৎপযম্‌। নহি তে মুনয়ো 
ভ্রান্তাঃ সব্বকজ্ৰত্বান্তেষাম্‌। কিন্তু বাহার্বষয়প্রবণানাম্‌ আপাততঃ পরমপুরুষার্থে 
প্রবেশো ন সম্ভবতশীতি নাঁস্তকাবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাহ। 
তন্তু তেষাং তাংপযমিব্দ্ধবা বেদাবরুদ্ধেহপ্যর্৫ে তাংপযমিুতপ্রেক্ষমাণাঃ 
তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গৃহ্রন্তো জনা নানাপথজুষো ভবান্ত।" 
ইহার আভগপ্রায় এই যে, ভারতশয় দাশশীনকগণের মধ্যে চারপ্রকার বাদ 
প্রাসদ্ধ আছেঃ (১) বৌদ্ধসম্মত সংঘাতবাদ, (২) বৈশোষকাঁদসম্মত আরম্ভ- 
বাদ, €৩) সাংখ্যাদসম্মত পাঁরণামবাদ ও (৪) অদ্বৈতবেদান্ত্যাদসম্মত 
বিবর্তবাদ। মধুসদন বলিয়াছেন, সমস্ত দার্শানক প্রস্থানের প্রবর্তীয়ত। 
মুনগণের বিবর্ভবাদেই প্যবিসান হয় বলিয়া বিবর্তবাদ-অনুসারে আদ্বিতীয় 
পরমে*্বরই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কারণ, দর্শনপ্রপ্থানসমূহের প্রবর্তীয়তা 
মুনিগণ ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারা সকলেই সব্বজ্ঞ। 
সব্বজ্ঞ মুনগণ-প্রবর্তৃতি দর্শনপ্রস্থানসমূহে আপাততঃ প্রতীয়মান মতভেদের 
কারণ আঁধকারী পুরুষগণের আশয়বোচিন্রয। বাহ্যবিষয়ে অথাৎ অনাত্মবস্ততে 
আসন্তঁচত্ত পুরুষগণের প্রথমতঃই পরমপনরুষার্থে প্রবেশ হইতে পারে না। 
পরমপরুষার্থে প্রবেশ হইতে না পারলেও তাহারা নাস্তিক হইয়া অধঃপাঁতিত 
না হউক, এজন্য অর্থাং তাহাদের নাস্তিক্য-নিরাকরণের জন্য সব্বন্জ 
মুনিগণও নানাবিধ দর্শনপ্রস্থান প্রবর্তত কাঁরয়া নানাবিধ প্রকারভেদ প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের অদ্বিতীয় পরমেশবর-প্রাতপাদনেই তাৎপর্য । 
বেদৈকবেদ্য আগ্বিতীয় পরমেশবরে দশনিপ্রস্থানপ্রবর্তায়তা সব্ব্জ্ঞ মুনিগণের 
তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া নাঁস্তক্য-নিবারণের জন্য তাঁহাদের উতপ্রেক্ষিত 





৪0 ভারতশয় দর্শনশাস্পের সমন্বয় 


বেদবিরুদ্ধ অর্থেও তাঁহাদের তাৎপর্য; উৎপ্রেক্ষণ কাঁরয়া বেদবিরদদ্ধ মতও 
উপাদেয়রূপে গ্রহণ করিয়া লোক নানা দার্শীনকপ্রস্থানে প্রবার্তত হইয়া 
থাকে। যাহা হউক, এই সমস্ত আলোচনাদ্বারা শ্রুতপ্রাতপাদ্য অর্থেই যে 
ন্যায়শাদ্তের পরম তাৎপর্য, তাহা বলা হইল। 

ন্যাষশাস্তের আবরোধপ্রদর্শন সমাপ্ত। 


বৈশেষিকধর্শনের আলোচন। 


সম্প্রীত আমরা বৈশোষকদর্শনের তাৎপর্য আলোচনা কারয়া তাহারও 
শ্রাতপ্রাতপাদ্য অর্থে অবিরোধ প্রদর্শন কারব। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ গ্রন্থ- 
প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ কাঁরয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, “ পদার্থ ধর্ম্ম- 
সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্তে মহোদয়ঃ।” এই বাক্যের অথপ্রদর্শনের জন্য “ন্যায়- 
কন্দলন'কার শ্রীধর ন্যায়কন্দলীতে বাঁলয়াছেন, মহান্‌ উদয়রূপ মহৎ ফল 
অর্থাং অপবর্গ যে পদার্থধম্মসংগ্রহ হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই 
মহোদয় পদার্থধর্মসংগ্রহ আম বালব । প্রশস্তপাদভাষ্যে উন্ত "মহোদয় ' 
শব্দ কি অর্থে প্রয্স্ত, তাহা নির্ণয় কারবার জন্য শ্লীধর ন্যায়কন্দলতে 
মহোদয় বা অপবর্গের বহুবিধ লক্ষণ প্রদর্শন কাঁরয়া তাহার 'নরসন 
কাঁরয়াছেন ; পরে নিজের আভমত অপবর্গ স্বরূপ বাঁলয়াছেন, “ তস্মাদহিত- 
শনবাত্তরাত্যান্তিকী মহোদয় ইতি যুক্তমৃ।" ইহার আভিপ্রায় এই যে, আত্যন্তিক- 
দুঃখানবাত্তই “মহোদয়' অর্থাৎ অপবর্ণ। এই প্রসঙ্গে 'ন্যায়কল্দলপ'কার 
পরে বলিয়াছেন, “অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রয়ে ন স্পশত হাত 
বেদান্তাঃ প্রমাণামাতি বয়ম্‌।" 

এই দুঃখানবাত্তরূপ অপবর্গে প্রমাণ প্রদর্শন কারবার জন্য শ্রীধর 
প্রথমে তাঁককিমতের অনুবাদ করিয়া বাঁলয়াছেন, তস্যাঃ সদ্ভাবে কিং 
প্রমাণমৃ্‌? “দুঃইখসন্তাতরধাম্মণী অত্যন্তম্াচ্ছদ্যতে সন্ততিত্বাদ্‌ দীপসন্তাঁতি- 
বাদীতি তার্ককাঃ।” ইহার আভপ্রায় এই যে, এই আত্যন্তিক দুঃখনিবাৃত্তর 
সদ্ভাবে প্রমাণ ক? যাহা যাহা সন্তাঁত অর্থাৎ কার্যাপ্রবাহ, তাহার আত্যন্তিক 
উচ্ছেদ হইয়া থাকে । যেমন, প্রদীপসন্তাতি। প্রদীপসন্তাতি একটি স্থিরবস্তু 
নহে। কিন্তু প্রাতিক্ষণে তত্তৎ তৈলবিন্দু প্রজ্বালত হইয়া প্রদীপাঁশখার্পে 
প্রীতিভাত হয়। এইজন্য প্রদীপ একট প্রবাহর্প সন্তাত। এই প্রদীপ- 
সন্তাতির যের্প আত্যান্তক নিবান্ত হয়, এইরূপ জীবেরও দুঃখসল্তাঁত বা 
দুঃখধারা অথবা দুঃথপ্রবাহের আতান্তক উচ্ছেদ হইবে । এই অন্মানদ্বারা 
ঃখসন্তাঁতির আত্যান্তিক উচ্ছেদের সদ্ভাব "দ্ধ হয়। ইহা তাঁর্ককগণ 
বলিয়া থাকেন। অপবর্গের সাধক এই অনূমানটি তাঁকিকগণের আভমত 


বৈশোষকদর্শনের আলোচনা ৪১ 


হইলেও “ন্যায়কল্দল”'কারের আভপ্রেত নহে। কেন আঁভপ্রেত নহে, তাহা 
প্রকাশ করিতে “ন্যায়কন্দলী'কার বলিয়াছেন, “তদযুস্তমূ, পার্থিবপরমাণ্‌- 
রূপাঁদিসন্তানেন ব্যভিচারাৎ।" 

ইহার আভিপ্রায় এই যে, তাঁককিগণ যে বাঁলয়াছেন, সন্তাঁতিমান্রেরই 
আত্যাল্তিক উচ্ছেদ হইয়া থাকে, তাঁহাদের এই প্রদার্শত ব্যাপ্তিই সিদ্ধ নহে। 
কারণ, তাহাতে ব্যাভচার দোষ আছে। যেমন, নিত্য পার্থব পরমাণুর 
রূপরসগন্ধস্পর্শ সব্বদাই পাকবশতঃ অন্যথা অন্যথা উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
পার্থব পরমাণুর রুপাঁদ পার্থব পরমাণুর মত 'িনত্য নহে, কিন্তু নিত্য 
পার্থিব পরমাণুতে পাকবশতঃ সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন রূপরসাদ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। এজন্য পার্থৰব পরমাণুতে প্রবাহক্রমে তাহার রৃপরসাদ 
উৎপন্ন হয় বাঁলয়া পাঁর্থব পরমাণুতে রূপরসাঁদির ধারা বা সন্তাঁত স্বীকার 
কারতে হয়। এই পার্থব পরমণুর রূপাঁদিসন্তাতিতে সন্তাতত্বহেত আছে, 
কিন্তু পার্থব পরমাণুর রূপাঁদিসন্তাতর কোনও কালে অত্যন্ত উচ্ছেদ 
হয় না। অথাৎ এমন কোনও সময় হইতে পারে না, যে সময় পার্থর 
পরমাণু থাকবে, কিন্তু তাহার রূপাঁদ থাকবে না কিম্বা সেই পার্থব 
পরমাণুতে কোনও কালে আর রূপাঁদর উৎপাত হইবে না। রূপাঁদ রাহত 
পাঁর্থৰ পরমাণু চিরকাল অবস্থান করিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। 
সুতরাং সন্ততিত্বহেতু পার্থঘব পরমাণু রূপাঁদিস্তীতিতে ব্যাভিচারশ 
হইয়াছে বলিয়া সন্তাতত্বহেতুদ্ধারা জীবগত দুঃখসল্তাতরও আত্যন্তিক 
উচ্ছেদের অনুমিতি হইতে পারবে না। এইরূপ বিচারপরম্পরা প্রদর্শন কারয়া 
পরে “ন্যায়কন্দল'কার বাঁলয়াছেন, “বস্তরস্তু অদ্বয়সিদ্ধো দুষ্টব্যঃ।” 
অর্থাৎ এই সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা আম 'অদ্বয়াসাদ্ধ "গ্রন্থে করিয়াছি 
(ন্যায়কন্দলনী, ৫ প্‌ঃ, বিজয়নগর সং.)। 

প্রশস্তপাদভাষ্যের অপর টকা ' “করণাবলশ'তে আচার্ধা উদয়ন 
অপবর্গীসাদ্ধর প্রমাণরূপে “কন্দলশকার'প্রদর্শিত অনহমানাটই প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন। কেবলমান্ন বৈলক্ষণ্য এই যে, কন্দলীকার 'ইতি তার্ককাঃ, 
এইরূপ বাঁলয়াছেন। ইহার আভিপ্রায় এই যে, তাঁক্কগণ অপবর্গসাধক 
এই অনুমান প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু আচার্য উদয়ন অপবর্সাধক 
এই অনুমানাট প্রদর্শন করিয়া “ইত্যাচার্যাঃ' এইরূপ বাঁলয়াছেন। আচার্য 
উদয়নেয় বস্তব্য এই যে, ন্যায়-বৈশোষক আচাযগিণ অপবর্গাসাদ্ধর জন্য 
এই অনূমানাট প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন। অপবর্গ এই অনুমানপ্রমাণ নসদ্ধ। 
পরে আচার্য উদয়ন কন্দলণকার-প্রদার্শত ব্যাভচাঁর দোষের উল্লেখ করিয়া 
তাহার নিরসন করিতে বলিয়াছেন, “পার্থবপরমাণগতর্পাঁদসন্তানেন 
অনৈকাক্তিকামাঁত চেল্ন। সব্বাত্মগতদঃখসম্ভাঁতপক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাপ্যল্ত- 
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ভাবাং। ন 'হ সব্বম্যান্তপক্ষে সব্বেৎিপাত্তীনমিত্তস্যাদ্‌ম্টস্যাভাবাৎ তদুংপত্তো 
বীজমাস্ত। ন চ সব্বভেন্তূণামপবৃন্তৌ তদুৎপত্তেঃ প্রয়োজনমাস্ত। ন হি 
বশজপ্রয়োজনাভ্যাং বিনা কস্যচৎ উৎপাত্তরাষ্ত (কিরণাবলশ, & পৃঃ, 
কাশী সং.)। 

ইহার আঁভপ্রায় এই যে, কন্দলীকার যে পার্থব পরমাণুর রূপাঁদ- 
সন্তাতিতে সন্তাঁতিত্বহেতুর ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুগত্যা 
পক্ষেই হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার প্রদর্শন করা হইয়াছে । পক্ষে বা পক্ষ- 
সমধম্মর্তে হেতুর ব্যাভচারদোষ উদ্ভাবত হইতে পারে না। উহাতে 
ব্যাভচার দোষ উদ্ভাবত হইলে অনুমানমান্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, 
এইজন্যই পক্ষে বা পক্ষসমধম্ম্ঁতে ব্যভিচারের উদ্ভাবন কথকসম্প্রদায়ের রশীতি- 
বিরুদ্ধ । 

পার্থিব পরমাণুর রূপাঁদসন্তাঁতি অপবর্গসাধকানুমানে ফলতঃ পক্ষের 
অন্তর্ভুন্ত হইল কির্পে ঃ উন্তান্মানে কেবলমান্র দুঃখসন্তাঁতিমান্রকেই তো 
পক্ষরূপে নিদ্দেশ করা হইয়াছে । পার্থব পরমাণুর রূপাঁদসন্তাতকে তো 
পক্ষরূপে নিদ্দেশ করা হয় নাই। এইরূপ আপাঁত্ততে আচার্য উদয়ন বাঁলয়াছেন, 
“ সব্বত্মিগতদঃখসন্তাঁতপক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাঁপ পক্ষেহন্তভবাং।” ইহার 
আভপ্রায় এই যে, সমস্ত আত্মার দুঃখসন্তাঁতি উত্ত অনুমানের পক্ষ । যে-কোনও 
একটি “আত্মার দুঃখসন্তাতি উত্ত অনূমানে পক্ষ নহে। যাঁদ তাহা হইত, 
তবে যে-আত্মার দুঃখসন্ততির উচ্ছেদ হইবে না, সেই আত্মার দ2ঃখসন্তাতিতেই 
ত সন্তাঁতত্বহেত্র ব্যভিচার হইত। সুতরাং সন্তাতত্বহেতুর ব্যাভিচার- 
প্রদর্শনের জনা পার্থব পরমাণুর রুপাঁদসন্তাতিপযন্তি অনুধাবন কাঁরতে 
হইত না- এজন্য সব্বজীবের দৃঃখসন্তাতি প্রকৃতানুমানে পক্ষরূপে না্দম্ট 
হইয়াছে বালয়া ফলতঃ পার্থব পরমাণ্র রূপাঁদসন্তীতিও উন্তানূমানে 
পক্ষান্তর্ভূত হইয়াছে। 

পার্থব পরমাণুর রুপাঁদিসন্তাত কির্পে উত্ত অনুমানে ফলতঃ 
পক্ষরূপে নাঁ্দ্্টি হইয়াছে ঃ তাহা প্রকাশ করতে আচার্য বাঁলয়াছেন, 
সমস্ত আত্মার দুঃখসন্তাঁতির উচ্ছেদ সদ্ধ হইলে সর্ত্বমান্তই সিদ্ধ হইবে। 
সর্বমাীন্ত সিদ্ধ হইলে সমস্ত উৎপাত্তমৎকাষেরি নামত্ত অদৃস্টেরও অভাব 
[সদ্ধ হইবে। কারণ, অদৃষ্ট আত্মাতেই থাকে। অদন্ট আত্মাতে থাকলে 
আত্মার সব্্বদ?ঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ ম্যান্তই হইতে পারে না। এজন্য 
সর্্বমুস্তিপক্ষে অদজ্টমান্রের উচ্ছেদ হইয়াছে, ইহা স্বীকার কারতে হইবে। 
কামানের 'নাম্তকারণ অদৃষ্ট না থাকলে কোনও কার্যের উৎপাঁজ হইতে 
পারিবে না। অদৃস্টই কাধ্মান্রের বীজ। কার্যামান্ের উৎপান্তর বীজ নাই 
বাঁলয়া কার্যমান্ই উৎপন্ন হইবে না, এবং সমস্ত ভোল্তুজীবাত্ার অপবর্গ 
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হইলে কায্যমান্রের উৎপাত্তর প্রয়োজনও থাকবে না। কারণ, ভোস্তপুরুষের 
ভোগাঁসাদ্ধর জন্যই কার্ষেরি উৎপাত্ত হইয়া থাকে। সমস্ত আত্মার অপবর্গ 
হইলে কোন আত্মাই আর ভোক্তা থাঁকবে না। ভোন্তাই না থাকিলে কাহার 
ভোগের জন্য কার্য উৎপন্ন হইবেঃ সব্বম্যান্তপক্ষে কার্যের উৎপান্তর বীজ 
অদৃস্ট ও প্রয়োজনরূপ ভোগ। এই উভয়ই নাই বাঁলয়া কোনও কায্যেরই উৎপান্ত 
হইতে পারিবে না। সৃতরাং পাকবশতঃ পার্থব পরমাণুরও রূপরসাদর 
উৎপাঁত্ত হইবে না, তাহাতে পার্৫ঘব পরমাণুর রুপরসাঁদর সন্তৃতির উচ্ছেদ 
হইয়া যাইবে। তাহা হইলে “কন্দলণ'কার সন্তাতিত্বহেতুর ব্যাঁভচার দেখাইবেন 
কোথায় 2 

'ন্যায়কন্দলী"কার প্রভৃতির এ স্থলে বন্তব্য এই যে, সব্বম্াশ্ত 1সদ্ধ 
হইলে অবশ্য সন্তাতত্বহেতুর ব্যভিচার প্রদর্শন করা যায় না। কন্তু আমরা 
ত সব্বমান্তই স্বীকার কার না। এস্থলে আচাষের বস্তব্য, সব্মুন্ত 
স্বীকার না করিলে যাহার মাীন্ত হইবে না, তাহার দুঃখসন্তানেই ত 
সন্ততিত্বহেতুর ব্যাভচার হইবে। সন্তাতিত্বহেতুর ব্যাভচার-প্রদর্শনের জন্য 
পূর্বপক্ষীর স্থলান্তর গবেষণার আবশ্যকতা কি? এতদ্স্তরে পূর্বপক্ষিগণ 
বলেন যে, আমাদের ব্যাভচার-প্রদর্শনস্থলের কোনও আগ্রহ নাই, সন্তাতিত্ব- 
হেতুর ব্যাভিচার-প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য। তাহা যাঁদ কোনও 'নত্যবদ্ধ- 
পুরুষের দুঃখসন্তানে সম্ভাবিত হয়, তাহাতেও আমাদের আপান্ত নাই। 

অবশ্য এস্থখলে আচারের বন্তবয এই যে, সব্বমুন্তি স্বীকার না 
কারলে কতকগ্যীল জীবের দুঃখধারা অনাঁদ ও অনন্ত, ইহা স্বীকার 
কাঁরতেই হইবে। দুঃখধারা যে অনাঁদ, তাহা সকলেরই স্বীকাধ্য। কিন্তু 
পূর্্বপক্ষী জীবের দুঃখধারর অনন্তত্ব স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাঁদগের 
মতে কতকগুলি জীবাত্মার সংসােকিস্বভাবত্ব স্বীকার কারতে হইবে। 
অর্থাৎ কতকগুলি জাীবাআ অনাঁদকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত সংসারীই 
থাকবে অরাঁৎ ইহারা চিরবদ্ধই থাঁকবে। কতকগ্াল জাবাত্মা যাঁদ 
চিরবদ্ধ হয় এবং তাহাদের দুঃখধারা যাঁদ অনাঁদ ও অনন্ত হয়, কতকগুলি 
জীবাত্মা যাঁদ সংসারেকিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সংসাফ্যেকস্বভাব জীবাত্ম- 
গণের মধ্যে আমিও কি নাঃ এরূপ সংশয় প্রত্যেকেরই উৎপন্ন হইবে। আমিও 
যাঁদ 'নিত্যবদ্ধ-জীবের মধ্যে পরিগাঁণত হই, তবে মোক্ষের সাধনানুজ্ঠান 
আমার পক্ষে নিতান্তই নিম্ষল হইবে। মোক্ষের জন্য সমন্ন্যাসাশ্রমপ্রবেশ 
প্রভৃতি বৃথাই হইবে। তাহাতে কোনও জীবেরই মোক্ষলাভের জন্য 
্হ্মচয্াদ বহতর দ:ঃখমৃূলক সাধনে প্রবৃত্ত হইবে না। তাহা হইলে অপবর্গ 
কথাই সংসার হইতৈ ডীচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। তাহাতে মোক্ষপ্রীতপাদক 
শাস্লসমূহও নিজ্প্রয়োজন হইয়া যাইবে । এবং মোক্ষপ্রীতিপাদক বেদেরও 


৪৪ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


অপ্রামাণ্যই উপাঁস্থত হইবে । ফলে কেহই মোক্ষলাভের জন্য রহ্গচযাঁদ দুঃখকর 
সাধনের অনু্ঠান কারবে না। 

এস্থলে শ্রীধর ভট্রের বন্তব্য এই যে, যাঁদ সব্বমান্ত সম্ভাঁবত হইত, 
তবে এতকাল পযন্তি হইল না কেন? যাঁদ একটি কল্পে একজনেরও মান্ত 
হইত, তাহা হইলেও আজ সংসার ডীচ্ছন্ন হইয়া যাইত ; কারণ, অনন্তকল্প 
অতাঁত হইয়াছে । এতদুত্তরে আচার্য বলিয়াছেন, অনন্তকালও যেমন অতাঁত 
হইয়াছে, এরূপ অনন্তজীবও মান্তলাভ কাঁরয়াছে। তথাপি সব্বজীবের 
মৃন্ত হয় নাই। কারণ, সম্প্রাতিও সংসার প্রত্যক্ষাসদ্ধই রাহয়াছে। ইহাতে 
শ্রীধর ভট্ট বলেন, অনন্তকালেও যখন সব্বমাীন্ত হয় নাই, তবে ভাঁবষ্যতেই 
যে হইবে ইহাতেই বা আশা কি? ফলকথা, অনন্তকালেও যখন সব্বমান্ত 
হয় নাই, তখন সব্বম্দীন্ত হইবে না ইহাই 'স্থর কথা। এতদ:ত্তরে আচার্য 
বালয়াছেন, সব্ব্মান্ত হইবে ইহাই মাত্র প্রমাণাসদ্ধ। কিন্তু অমুক 'দনে 
হইবে, এরূপ কালনিয়মে কোনও প্রমাণ নাই। আরও কথা, সব্বমান্ত যাঁদ 
সম্ভাবিত হইত, তবে অতাীতি অনন্তকালে সব্বমুক্তি সদ্ধই হইত। তাহা 
যখন হয় নাই, তখন সর্্বমৃন্তি হইবে না-এইরূপ যাহারা বলেন, তাঁহাদের 
নিকট বন্তব্য এই যে, পূর্্বপক্ষীরও ত অনন্তকাল অতীত হইয়াছে। এই 
বিগত অনন্তকালের মধ্যে তাঁহার যখন মোক্ষ হয় নাই, তবে ভাবিষ্যৎকালে 
যে তাঁহার মোক্ষ হইবে, ইহাতেই বা প্রমাণ কি; সুতরাং মোক্ষের আশা 
পারত্যাগ কারয়া দণ্ডনীতিশাস্ত্, বাত্তশাস্ত্, বাৎস্যায়নাদ-প্রণীত কামশাস্ত 
অথবা স্কন্দাদি-প্রণশীত চৌর্যশাস্তের আলোচনা করাই ত পূর্্বপক্ষীর উঁচত। 
যঁদ পৃব্বরপক্ষী অতাঁত অনন্তকালে তাঁহার মোক্ষ না হইলেও ভাবষ্যংকালে 
হইবে এরুপ দৃ়বিশবাস রাখেন, তবে আমরাও বলিব, অতাঁত অনন্তকালে 
সব্বমোক্ষ না হইলেও ভাবষ্যং কোন কালে অবশ্যই হইবে, কারণ সব্বধমোক্ষ 
প্রমাণাসদ্ধ। 

ইহাতে শ্রীধর ভট্রের বন্তব্য এই যে, সব্বমোক্ষের উৎপাত্তই হইতে 
পারে না। কারণ সমস্ত উৎপাত্তমৎ বস্তুর উৎপাত্ততে অদৃষ্টই কারণ। 
অদম্ট না থাকলে কোনও বস্তুরই উৎপান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সর্্থ- 
মুক্তির কারণ অদন্টই অনুপপন্ন। সর্মান্তর কারণ অদস্ট অনুপপন্ন 
বাঁলয়া সব্্বমযান্তর উৎপাত্ত হইতে পারিবে না। এতদুস্তরে আচার্য বলিয়াছেন 
যে, ভোগ ও ভোগের সাধনই অদৃস্টবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অপবর্ণ বা 
মোক্ষ ভোগও নহে, ভোগের সাধনও নহে। এজন্য তাহা অদন্টজন্যও নহে। 
অপবর্গ বা মোক্ষ অদৃন্টের নিবৃত্তিরুপ। অদৃজ্টনিবান্তও অদচ্টাল্তরসাধ্য 
হইবে এইরূপ স্বীকার কাঁরলে একজনেরও অপবর্গ সিদ্ধ হইতে পারিবে না। 
এজন্য অদম্টনিব্ত্ত অদণ্টান্তরসাধ্য নহে বাঁলয়া সব্বম্দান্তর জনক অদস্টের 


বৈশৌষকদশ'নের আলোটন। ৪৫ 


অপেক্ষা নাই। সুতরাং পূর্বপক্ষ যে বাঁলয়াছেন, সব্বমান্তর জনক 
অদৃষ্ট সম্ভাবত নহে বাঁলয়া সব্বমান্তর উৎপাত্ত হইতে পারবে না, তাহা 
অসঙ্গত। 

শ্ীধর ভৰ্ট ইহাতে আর একটি নূতন শঙকা উল্তাবন করিয়াছেন যে, 
সব্বমান্তর সাধক অনুমানে প্রদপসন্তাঁত-দ্টান্ত এবং দহঃখসন্তাতি-পক্ষ। 
দৃজ্টান্ত প্রদীপসন্তাতি আঁদমতী বাঁলয়া তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া 
থাকে, কিন্তু দুঃখসন্ততি অনাদ বলিয়া তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ অসন্ভাবিত। 
এজন্য অনাদ দ:ঃখসন্তাঁতর অন্বাত্তই হইবে, কিন্তু তাহার ানবৃত্তি 
হইবে না। এতদ:ত্তরে আচার্য বালয়াছেন যে, সন্ততির মূলের অনুবাত্ততে 
সন্তাতির অনুবাত্ত এবং সন্ততির মূলের উচ্ছেদে সন্ভাতির উচ্ছেদ হইয়া 
থাকে। দুওখসন্তাতি অনাঁদ হইলেও তাহার মূল মখ্যাজ্ঞান। এই িথ্যা- 
জ্ঞানের অনুবাত্ততে দুঃখসন্তাতির অনুবাক্ত এবং মূল মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে 
দুঃখসন্তাঁতির উচ্ছেদ হইবে। মূলের উচ্ছেদ হইলেও সন্ততির অন্বাত্ত 
হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। সন্তাতি আঁদমতই হউক অথবা অনাঁদই হউক, 
মূলের উচ্ছেদে সন্তাতির উচ্ছেদে অবশ্যম্ভাবী । মূলের উচ্ছেদবশতঃই যে 
সন্তাঁতির উচ্ছেদ হয় ইহা সকলেরই অনুভবাঁসদ্ধ। এজন্য আঁদমতী প্রদশপ- 
সন্তাতিরও উচ্ছেদে কালনিয়ম নাই। কোন প্রদীপসন্তাঁতি প্রহরমান্র অনুবর্তন 
করে, আবার কোন প্রদীপসন্ততি অহোরান্র অনুবর্তন করে। প্রদীপসন্তাতির 
মূল তৈলাঁদ ; তৈলাদমূলের উচ্ছেদসময়ের নিয়ম নাই বাঁলয়া আঁদমতাী 
প্রদীপসন্তাতরও উচ্ছেদকালের 'নয়ম নাই, সন্ততি আদিমতাঁ হইয়াছে 
বাঁলয়াই সমস্ত আঁদমৎসন্তৃতির যুগপৎ উচ্ছেদ হয় না। সন্ততর মূলের 
উচ্ছেদে কালানয়ম নাই বাঁলয়া, আঁদমতশ সন্তাঁতর উচ্ছেদে কালনিয়ম থাকে 
না। অনাঁদ দুঃখসন্তাত নির্্মূলা নহে। িথ্যাজ্ঞানই দুঃখসন্ততির মূল। 
তত্তৃজ্ঞানদ্বারা 'মিধ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে 'িধ্যাজ্ঞানমূলক দুঃখসম্তাতিরও অবশ্যই 
উচ্ছেদ হইবে । 


আচার্য প্রদার্শতি সব্বমনীন্ত সমর্থন সমাপ্ত। 


এইস্থলে আর একটি বিশেষ কথা মনে রাখতে হইবে যে, ন্যায়াচার্য 
উদয়নের মতানুসারী বদ্ধমানোপাধ্যায় প্রভীতি নৈয়ায়কগণ এই সব্বমনুস্তর 
সমর্থঘক। কেবলমান্র “ন্যায়কন্দলন'কার শ্ত্রীধরাচায্য ও “ন্যায়লশলাবতণ'কার 
শ্রীবল্লভাচার্য্য সব্্বন্র আচার্য উদয়নের মতের অনুবর্তন করেন নাই বলিয়া এই 
দুই জন বৈশোঁষক আচার্যা সর্্বমুন্তর সমর্থন করেন নাই। প্রশস্তপাদভাষ্যের 
বাঙ্গালী টাঁকাকার কাশীনবাসী পদয়নাভামশ্র তাঁহার “সেতু'টশকাতে একাঁট 
নৃতন শঙ্কা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, (“সেতু ৩১৯ পৃঃ, কাশশ সং.) অর্থ ও 


৪৬ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


কাম সর্বসাধারণ বলিয়া অর্থাৎ সকলেরই লভ্য বাঁলয়া তাহা পুরদষার্থ হইলেও 
মোক্ষ পুরুষার্থ হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ সর্বসাধারণ নহে। যাহা 
সর্বসাধারণ নহে, তাহা পদরুষার্থ হইতে পারে না। সমস্ত পুরুষ যাহার 
অর্থ (কামনা) করে, সমস্ত পুরুষের দ্বারা যাহা আর্থঘত হইয়া থাকে, 
তাহাই পুরুষার্থ। সর্্বপুরুষের দ্বারা অর্থ ও কাম আর্থত হয় বলিয়া তাহা 
পুরুষার্থই বটে। কিন্তু মোক্ষ পুরুষার্থ হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ 
সর্বসাধারণ নহে। সব্বমুক্তি সম্ভাঁবত নহে বাঁলয়া মান্তির সর্ববসাধারণতা 
নাই। সুতরাং মোক্ষ পুরুষার্থই নহে। এরূপ শঙ্কার উত্তরে পদন্ননাভমিশ্র 
বালয়াছেন যে, “সব্বমৃন্তেরভবঃ ইতি কুতঃ 2" কোন্‌ প্রমাণদ্বারা সর্ধ্ব 
মূন্তির অভাব সিদ্ধ হইয়াছে? অর্থাৎ সন্বমুক্তির অভাবসাধক কোনও প্রমাণ 
নাই। কারণ যে শ্রবণমননাঁদ মোক্ষের সাধন, তাহা সর্বসাধারণ । শদ্রাদরও 
জন্মান্তরে শ্লৈবার্ণকত্ব সম্ভাবনা আছে। আরও বিশেষ কথা এই যে, কাশী- 
মরণাঁদদ্বারা শুদ্রাদিশরীরাবচ্ছেদেও আত্মার মোক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং 
মোক্ষসাধন শ্রবণাঁদ সর্বসাধারণ বাঁলয়া সব্বমীন্তরও কোনও অনুপপান্ত 
নাই। 
প্রখ্যাত নৈয়ায়ক পদমনাভাঁমশ্র এস্থখলে ভ্রীধার ভট্টের অনুরূপ 
আশঙ্কার অবতারণা করিয়া বাঁলয়াছেন যে, কতকগালি জীব সংসাষেকিস্বভাব 
অথার্থ নিত্যসংসারী, তাহাদের বন্ধের বা সংসারের কোনও দিন উচ্ছেদ হইবে 
না, এইরূপ স্বীকার করিলে এরুপ স্বীকারকত্তরিও ত নজেরই এইরপ 
শঙ্কা হইতে পারে যে, আঁমও সংসাষেকিস্বভাব জীব ক না যাহাদের সংসারের 
নিবাত্ত কোনও দিনই হইবে না। এইরূপ শঙ্কা সকলেরই হইতে পারে বাঁলয়া 
মোক্ষলাভের জন্য প্রবাঁত্তমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে ; অর্থথ মোক্ষকথায় 
1িতলাঞ্জাল 'দতে হইবে। এই পাঁরদৃশ্যমান জীবসমূহের মধোই যাঁদ 
কতকগদদীল জশবের সংসার অন,ছ্ছেদ) বাঁপয়া স্বীকৃত হয়, তবে মুমুক্ষুও 
সেইরূপ জীব ক না, এরুপ সন্দেহের নরাস হইবে করুপেঃ আর এই 
সন্দেহের নিরাস না হইলে সব্বাঁবধ সাংসারক সুখ পারত্যাগ করিয়া অসংখ্য 
ঃখ স্বীকার কাঁরয়া কেই বা সাঁন্দপ্ধ মোক্ষের জন্য প্রবৃত্ত হইবে? ফললাভে 
সন্দেহ থাকলেও লোকের ঈষৎকর কার্যে প্রবৃত্ত দেখা যায়। কন্তু মোক্ষ- 
লাভের জন্য সব্বাবধ সাংসারিক সখের পাঁরত্যাগ ও অসংখ্য ক্লেশস্বীকারর্প 
গুরুতরসংরম্ভা প্রবাত্ত কখনও সম্ভাবত হইতে পারে না। কোনও 
মতানূসারেই মোক্ষ অনায়াসলভা নহে। এই সুবিশাল জীবলোকে অন্ততঃ 
একটি জাঁবেরও মোক্ষলাভ ঘটবে না, এরূপ নিশ্চয় থাকলে কাহারও 
মোক্ষলাভের জন্য গুরুতরসংরম্ভা প্রবান্ত হইতে পারবে না। আর অসংখ্যাত 
অনন্ত জীবের মোক্ষলাভ হইবে না এইর্প নিশ্চয় থাকিলে ত একাঁট 


বৈশেষিকদর্শনের আলোচনা ৪৭ 


জীবেরও মোক্ষলাভের জন্য প্রবাত্ত হইবে না। এজন্য মোক্ষলাভার্থ প্রবৃত্ত 
পুরুষমান্রের প্রথমতঃ সমস্ত জীবের মোক্ষ হইবে ইহার অবধারণ আবশ্যক । 


এই প্রদার্শত সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে “ন্যায়লপলাবতী গ্রন্থে শ্রীবল্লভাচার্য 
বলিয়াছেন যে, “তস্মাৎ শান্তো দান্ত উপরতাস্তাতিক্ষণ সমাহতঃ শ্রদ্ধাযুক্কো 
ভৃত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেং”"-_এই শ্রুতি অনুসারে শমদমাঁদ মোক্ষের 
সাধন বলিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে। যে-পুরুষ নিজেকে শমদমাদিমান্‌ 
বালয়া জানিবে, সে তাহার ভাবষ্যং মোক্ষেরও সত্তা অবগত হইতে পাঁরবে। 
সুতরাং মোক্ষ কথার উচ্ছেদ হইবে কেন? শমদমাঁদই ভাবী মোক্ষের 'চিহন। 
অশান্ত অদান্ত পুরুষের মোক্ষ হইতে না পারিলেও শান্ত দান্ত পুরুষের 


মোক্ষ অবশ্যই হইবে, ইহা জানিতে পারা যাইবে। 


এতদ;ত্তরে পদননাভামশ্র বালয়াছেন যে, শমদমাঁদ কি জীবের স্বভাব- 
[সদ্ধ অথবা প্রয়াসানম্পাদ্য, প্রথম পক্ষ স্বীকার কারিলে স্বভাবাসিদ্ধ শমদমাদি- 
বশতঃই সব্বজীবেরই মোক্ষ হইবে । আর প্রয়াসানম্পাদ্য স্বীকার কারিলে 
মোক্ষকামী পুরুষের শমদমাদ প্রয়াসানম্পাদ্য বালতে হইবে। মোক্ষলাভে 
সন্দি্ধ হইলে মোক্ষের সাধন বহতপ্রয়াসসাধ্য শমদমাদর 'সাদ্ধর জন্যই বা 
কে প্রবৃত্ত হইবে? ভোগার্থ প্রবৃত্ত পুরুষ শমদমাঁদলাভের জন্য প্রবৃত্ত 
হয় না। আরও কথা, মোক্ষরূপ কাষেরি প্রাতি আত্মা কারণ। সুতরাং 
কাষতাবচ্ছেদক মোক্ষত্ব ও কারণতাবচ্ছেদকে আত্মত্ব আত্মত্বর্পে আত্মা 
মোক্ষত্বরূপে মোক্ষকায্যের কারণ। এই আত্মা ও মোক্ষের কার্ঠকারণভাবে 
মোক্ষত্ব কায্তাবচ্ছেদক ধর্ম ও আত্মত্ব কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম। এজন্য 
আত্মত্বরূপে আত্মা মোক্ষত্বরূপে মোক্ষের স্বরৃপযোগ্য কারণ সিদ্ধ হইল 
বাঁলয়া সমস্ত আত্মার কোনাঁদন না কোনাঁদন মোক্ষলাভ হইবেই। “নিত্স্য 
সবর্পযোগ্যত্বে ফলাবশ্যম্ভাবাঁনয়মাৎ।” ইহার আঁভগ্রায় এই যে, কারণতা- 
বচ্ছেদকর্পাবশিস্ট বস্তুই স্বরুপযোগ্য কারণ। এই স্বরূপযোগ্য কারণ 
নিত্য হইলে তাহা হইতে ফল অবশ্যই হইয়া থাকে। স্বরূপযোগ্য কারণ 
সহকারী কারণান্তরের সমবধানপ্রযুন্তই ফলের জনক হইয়া থাকে। 
আনত্য বস্তু স্বরূপযোগ্য কারণ হইলে সহকার-সমবধানের পূর্বেই তাহা। 
বনষ্টও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিত্যবস্তু স্বরৃপযোগ্য হইলে 
কোনও কালে তাহ।র সহকার-সমবধান হইবে না-এরপ বলা যায় না। 
এস্থলে আত্মা নিত্যবস্তু এবং তাহা মোক্ষের স্বরপেযোগ্য কারণ। এজন্য 
কোনও দন না কোনও দন নিত্য-আত্মার সহকারী শমদমাদর সমবধান- 
প্রযুন্ত মোক্ষরূপ ফল অবশ্যই হইবে। এইরূপে সর্বমুক্তিপক্ষ উপপন্ন 
হইয়া থাকে। 


৪৮ ভারতশয় দশশনশাস্মের সমন্বয় 


যে-পুরুষের শমদমাঁদ থাকিবে, তাহারই মোক্ষ হইবে-ইহা অবগত 
হইয়া মোক্ষার্থী মোক্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে, 'লীলাবতী'কারের এইরূপ 
বস্তবোর উত্তরে 'সেতু'টীকাতে পদমনাভামশ্র বাঁলয়াছেন, শমদমাদিও কাযা 
বলিয়া শমদমাঁদরও আত্মাই কারণ। শমদমাদ আত্মার স্বতগসদ্ধ গুণ নহে। 
মোক্ষলাভের জন্য শমদমাদর অনুষ্ঠান আবশ্যক। যাহার মোক্ষলাভ হইবে না 
সে শমদমাদর অনুজ্ঠান কারবে কেন: আরও কথা, সকলেরই বা মীন্ত হইবে 
না কেন? যাঁদ বলা যায় সকলের ত মোক্ষসাধন শ্রবণাদতে প্রবৃত্ত হয় না। 
যাহাদের বি*বাস আছে, তাহাদের প্রবৃত্ত হউক, কিন্তু যাহাদের বিশ্বাস নাই, 
তাহাদের শ্রবণাঁদতে প্রবাত্ত হইবে না। এতদনত্তরে পদননাভমিশ্র বাঁলয়াছেন, 
পূর্বপক্ষীর কথা তবেই সঙ্গত হইত, যাঁদ কলিষুগ সব্ব্দাই অবাস্থত 
থাঁকত। কিন্তু কাঁলযুগ চিরস্থায়ী নহে। এইরূপে অবাদ্ধপূব্বক অথবা 
বাদ্ধপূর্থক অনুষ্ঠিত শুভকম্মের ফলে পধ্যায়ক্রমে বেদে ব*বাস সকলেরই 
সম্ভাবত বাঁলয়া সকলের মুক্তি হইবে না কেন; শেষে পদয়নাভামশ্র 
বাঁলয়াছেন, " তস্মাদাস্ত সব্বমান্তঃ।" সব্বমান্তকালের 'সাদ্ধ কারয়া পরে 
[তাঁন বাঁলয়াছেন, “স এব সব্বমাীন্তকালঃ, মহাপ্রলয়কালোহাঁপ স এব।" 
('সেতৃ'টীকা, ৩১ পঠ কাশী সং.)। 

পদয়নাভামশ্র সব্বমন্তকালকেই মহাপ্রলয়কাল বাঁলয়া নদ্দেশ করায় 
ন্যায়শাস্তের নানা স্থানে মহাপ্রলয়ে প্রমাণ আছে কি না এইরূপ সন্দেহ 
প্রকাশ করা হইয়াছে (যথা, সদ্ধান্তলক্ষণ, জাগদীশী, ১১২ পঃ, কাশী সং.)। 
মহাপ্রলয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাই সব্বম্যীন্ততে সন্দেহ প্রকাশ । যাঁহারা সব্মন্ত 
স্বীকার করেন না, তাঁহারাই মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না। জন্যভাধমান্রের 
অনাধকরণকালকেই মহাপ্রলয়কাল বলা হইয়াছে। যে-কালে জন্যভাবমান্ন 
থাকবে না, সেই কাল সর্বম্যান্তকাল ভিন্ন অন্য কাল হইতে পারে না। 
সুতরাং ধম্ম, অধর্ধ্স, ভাবনাখা সংস্কার প্রভৃতি জন্যভাববস্তুর অভাব কেবল 
সর্্মম্যন্তকালেই সম্ভাঁবত। 

আরও কথা এই যে, শ্রোত রাঁতিতেও সব্বম্যান্ত প্রদর্শনপূ্্বকই 
জীবের মমুন্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। “এঁতদাত্মামদং সব্্বম্‌", “তৎ সত্যম্‌ স 
আত্মা”, 'তত্বমীস শ্বেতকেতো '-এই ছান্দোগ্যশ্রুতিতে শ্বেতকেতুকে যে 
হ্মাত্তার উপদেশ “তত্বমাঁস "বাক্যের দ্বারা করা হইয়াছে, সেই বাক্যেরই 

পূব্বাংশে “এতদাত্যামদং সব্বম্‌" বলা হইয়াছে । পাঁরদৃশ্যমান বস্তুসমূহই 
'ইদং সব্বম-'-বাকোর অর্থ। “ইদং সব্ব্ম্‌ এতপাত্মযম এতদত্রলাঅকম_ 
এইর্‌পে শ্রাত সমস্ত বস্তুর নধাত্মকতা প্রদর্শনপার্ত্ণক শ্বেতকেতুরপ্ বস্তুরও 
র্মাত্কতা নিন্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত বদ্তু অন্রন্ষাত্মক, কেবল শ্বেতকেতুই 
তক্মাতক--এর্প িদ্দেশি না করায় শ্রুতিদ্ধারা সব্বমবীন্তই সূচিত হইয়াছে। 


বৈশোৌষকদর্শনের আলোচনা ৪৯ 


যে-শুভ ফললাভ অন্যের কখনও হইবে না, তাহা কেবল আমারই 
হইবে-এরুপ হইলেই আমরা সুখী হইয়া থাকি বটে, ফিন্ত শ্রাত আমাদের 
সুখের প্রাতি লক্ষ্য না করিয়া তত্বদৃম্টিবশতঃ “এতদাত্ম্ামদং সব্ব্ম্‌? 
বালয়াছেন ও পরে “তত্মীস শ্বেতকেতো;” বলিয়াছেন। 

আরও কথা এই যে, আমরা যে দেবীপূজা কাঁরয়া থাকি, সেই 
দেবীপূজায় দেবীর ধ্যানে বলা হইয়াছে “চন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্্মকামার্থ- 
মোক্ষদামূ"। দেবী ধম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ এই চতুব্ব্গ প্রদান কাঁরয়া 
থাকেন। এই চতুব্বর্গের মধ্যে অর্থ ও কাম যে সর্বসাধারণ, তাহা 
সব্বনিভবাঁসদ্ধ। সুতরাং অর্থ ও কামের সাহত পাঁঠত মোক্ষর্‌প পুরুষার্থও 
সর্বসাধারণের নামত্ত বুঝতে হইবে। অন্যথা দেবী সকলকে অর্থ ও কাম 
প্রদান করেন, 'কন্তু মোক্ষ প্রদান করেন না- এরূপ অর্থ গ্রহণ কাঁরলে 
সর্বসাধারণ পুর্ষার্থীনন্দেশের প্রব্রমভঙ্গ স্বীকার কারতে হইবে। তাহা 
অসঙ্গত। কারণ "যান জগজ্জননী, তাঁহার সমস্ত জীবের প্রাতই তুল্য 
করুণা । তাঁহার কেহ মিত্র, কেহ দ্বেষ্য হইতে পারে না, কেবলমাত্র জীবের 
সাধনের তারতম্যপ্রযুন্ত কাহারও চতুর্ব্গলাভ দ্রুত, কাহারও বিলম্বিত 
হইয়া থাকে ইহা ব্দান্গতে পারা যায়। 


“চিৎসুখাঁ "গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে (৩৫৭ পৃঃ, বোম্বে স.)_এই সর্ব 
মুক্তিসম্বন্ধে আলোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। সে স্থলে চিৎসুখাচাষ্য বলিয়াছেন, 
“অস্তু তাঁহ্হ “দু2৪খসন্তাতিরত্যন্তমদ্রীচ্ছদ্যতে, সন্ততিত্বাৎ, প্রদীপসন্তাঁতিবৎ 
ইতি িরণাবলীকারপ্রযোগ ইতি চেন্ন, পার্থিবপরমাণুর্পাঁদসন্তানে তল্মতে 
ব্যাভচারাৎ। ননু সর্্বমুক্তৌ সাপ সন্তাঁতর্চ্ছিদ্যতে ধম্মধিম্মাখ্যানীমত্তস্য 
সুখদ্ঃখোপভোগলক্ষণ-প্রয়োজনস্যাভাবাৎ ইাঁতি চে, মৈবং, সর্ব মন্ত্যনঙ্গণীকার- 
বাদিনং প্রাতি এবংপযনিযোগাযোগাৎ।  “কন্দলী'কার-ললাবতন'কার- 
প্রভীতিন্ভিঃ কৈশ্চিং বৈশোষকবিশেষৈঃ সবমনন্তেরনঙ্গীকারাৎ, কেষাঁণুদাত্মনাং 
সংসােকিস্বভাবতাগ্গনীকারাৎ। ন চৈবং সাত সব্রবেষাং তথাত্বশঙকয়া মোক্ষ- 
সাধনাননূষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। শমদমোপরাতাঁতাতিক্ষাঁদনা মুমুক্ষুচিহেন শ্রুতি" 
িদ্ধেন তথাত্বশঙকানিবৃত্তে৪” (চৎসখী, ৩৫৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং.)। 


ইহার আভপ্রায় এই যে, আমরা ইতঃপূর্ে কিরণাবলীকারের আভপ্রায় 
প্রদর্শনপ্রসঙ্গে িরণাবলীকারের সর্্বমন্তসাধক অনমানপ্রয়োগ ও সেই 


অঙ্গাশকৃত না হওয়ায় সব্বন্যান্তর অনঞ্গীকারে যে দোষ উদয়ন প্রদর্শন 
কারয়াছেন, তাহাও বলা হইয়াছে। উদয়ন-প্রদর্শীত দোষের সমাধানের জন্য 
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&০ ভারতীয় দর্শনশাস্ের সমন্বয় 


লীলাবতীঁকার যাহা বাঁলয়াছেন, তাহাও বলা হইয়াছে । লালাবতকারের 
সমাধানে ললাবতাঁকার বাঁলয়াছেন যে, শম, দম ও 'বষয়বৈতৃষ্কাদি যাহাতে 
উপলব্ধ হইবে, তাঁহার মোক্ষ অবশ্য হইবে বাঁলয়া মোক্ষাথখর প্রবাত্তর উচ্ছেদ 
হইবে না। এইরূপ সম.ধানের বিরুদ্ধে চিৎসুখীর টাকা “নয়নপ্রসাদনন'তে 
বলা হইয়াছে যে, শমদমাদিও নার্নীমত্তক উৎপন্ন হয় না_এজন্য শমদমাঁদর 
সাধক নামত্তের অনুষ্ঠানদশাতেও এই শঙ্কা হইবে যে, আম যাঁদ 
সংসােকি-স্বভাব হই, তবে আমার মোক্ষ হইবে না। সুতরাং আম কেন 
মোক্ষের সাধন শমদমাদির [নমিন্তের অন্যষ্ঠান করিবঃ এজন্য সকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে যে, সব্বমূক্তি সিদ্ধ হইলেই মুক্তির সাধন শমদমাদর 
নিমত্তেরও অনুষ্ঠান হইতে পারে, অন্যথা হইতে পারে না। সতরাং 
লীলাবতীকারের সমাধান আতি আঁকাণ্চংকর (নয়নপ্রসাদন”, ৩৫৬ পূ, 
নির্ণয়সাগর সং.)। 

এস্থখলে 1বশেষ বন্তব্য এই যে, লীলাবতীকার সব্বমান্ত স্বীকার না 
কারয়াও ম্ান্তর সাধক যে অনুমানটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও সব্বনন্ত 
স্বীকার না কাঁরলে অনুপপন্নই হইয়া পড়ে। লীলাবতাঁকার বাঁলয়াছেন, 
“আত্মা কদাচদ্‌ ধৰস্তাশেষাঁবশেষগ্ণঃ্, নিত্যত্বে সত্/নিত্যাবশেষগনণাশ্রয়ত্বাৎ 
মহাপ্রলয়াবস্থায়াম্‌ আকাশবাঁদাতি” (চিৎসুখী, ৩৫২ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং.)। 
ইহার আভপ্রায় এই যে, যে 'নত্যদ্রব্য আনিত্য বিশেষগুণের আশ্রয়, তাহা 


কদাচিৎ ধবস্তাশেষাঁবশেষগ্ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ 'নত্যদ্রব্যের আনিত্য বিশেষ- 
গ্ণগুূলি কোনও সময়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন মহাপগ্রলয়দশাতে 


আকাশ। এই আকাশ নিত্যদ্রবা। নিত্যদ্রব্য আকাশের বিশেষগুণ শব্দ। 
শব্দর্প বিশেষগদণমান্রই আনত্য। মহাপ্রলয়দশাতে 'নতাদুব্য আকাশ 
অবাস্থত থাকবে এবং তাহার অনিত্যাবশেষগ্ণ শব্দমান্রই [বনস্ট হইয়া 
যাইবে। এইরূপ আত্মাও নিত্যদ্রব্য, উহাতে বৃদ্ধি-সুখ-দু£খেচ্ছা প্রভাতি নয়টি 
আনত্য বিশেষগ্ণ জাছে। এই আঁনত্য বিশেষগ্ণগুলির উচ্ছেদ কদাচিৎ 
আত্মাতে ঘটবে ; কারণ আত্মা নত্যদ্রব্য এবং আনিত্য বিশেষগুণের আশ্রয় 
হইয়াছে। আত্মার বদ্ধ্যাঁদ নয়টি বিশেষগুণের উচ্ছেদকালই আত্মার 
মোক্ষকাল। বৈশোষকমতে যাবদবিশেষগুণরাহত আই মুন্ত আত্মা। 
এ-স্থলে বন্তব্য এই যে, বৈশোষকমতে সমস্ত আত্মাই নিত্য ও আনত্য িশেষ- 
গুণের আশ্রয়। এইজন্য 'নিত্যত্বে সাত আনত্যাবশেষগন্ণাশ্রয়ত্বর্প” হেতু 
সমস্ত আত্মাতেই আছে। এজনা সমস্ত আত্মাই ধবস্তাশেষাঁবশেষগুণ হইবে। 
পৃব্বেই বলা হইয়াছে, ধৰস্তাশেষাঁবশেষগণ আত্মাই বৈশোষকমতে মুক্ত আত্মা। 
যাঁদ কোনও আত্মা কদাচিৎ ধবস্তাশেষাঁবশেষগণ না হয়, তবে * নিত্যত্বে সাত 
আনত্যাবশেষগণাশ্রয়ত্বর্প" হেতুর সেই আত্মাতেই ব্যাভিচারদোষ হইবে। 


বৈশোঁষকদর্শনের আলোচনা ৫১ 


এজন্য লীলাবতীকার-প্রদর্শিত অনুমান অনৃসরেও সব্বমন্তই সিদ্ধ হইবে 
(চিৎসুখী, ৩৫২ পৃ, নির্ণয়সাগর সং.)। 

'ব্রহ্মসূন্রে'র ভাষ্যকার ভগবদৃভাস্কর “সব্বমনুন্ত' স্বীকার করেন নাই। 
তান বাঁলয়াছেন, “ননু কর্্মসাহতং জ্ঞানং যাঁদ মান্তসাধনং, ততঃ ব্লমেণ 
মুচ্যমানেষ সংসারস্যান্তব্তং স্যাং। কোইয়ং ভবতঃ সম্মোহঃ2 কো হি 
নামানুপহতবুদ্ধিঃ প্রাপ্তমমৃতমপীত্বা তৃষিতো মৃগতৃষ্ামনুধাবেৎ £ মাতৃতুল্যা 
হ শ্রুতিঃ শ্রেয়ঃ শ্রাবয়ীত। তদশাঁঙকতত্বেনোপাদেয়ম। অনন্তানাণ সংখ্যা 
রাঁহতানাং জাবানাং অন্তো নাস্ত, সমুদ্রোদকবৎ। শাস্তপ্রামাণ্যাচ্চ মযান্তরপি 
গম্যতে। জগচ্চ অন্চ্ছন্নমদ্য দৃশ্যতে। তথা কালান্তরে। কি, যো হি 
জগতঃ শ্রন্টা পালায়তা সংহর্তা চ, স এব চিকিংসাং বেংস্যাতি, কিং তব অনয়া 
চিন্তয়া আতগম্ভনরয়া। বিরম্য মু্তয়ে যতস্বোতি (ক্রক্ষসৃত্র-ভাস্করীয়- 
ভাষ্য ১-৪-২১, ৮২ প্র, চোখাম্বা সং.)। 


ইহার আভপ্রায় এই যে, কর্মসাহত জ্ঞানই যাঁদ ম্বান্তর সাধন হয়, 
তবে এই সাধনানুজ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ জীব মুক্ত হইতে হইতে সংসারেরই উচ্ছেদ 
হইয়া যাইবে। এতদুত্তরে ভাস্কর বাঁলয়াছেন, এ ক তোমার মোহ? 
স্বস্থব্যাদ্ধ লোক এমন কে আছে যে প্রাপ্ত অমৃতপান না কাঁরয়া তৃষ্ণার্ত হইয়া 
মৃগতৃষ্ার অনুসরণ করে? মাতৃতুল্য শ্রুতি শ্রেয়ঃ প্রাতিপাদন কাঁরয়াছেন। 
নিঃশঙকহদয়ে তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য। সংখ্যারীহত অনন্ত জীবের অন্ত নাই, 
যেমন সমুদ্রের জলের অন্ত নাই। শাস্ত্প্রামাণ্যবশতঃ ম্ান্তও অবগত হওয়া 
যায়। জগৎ আজও অন্াচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে। ভবিষ্যৎকালেও জগৎ 
এইরূপ অন্াচ্ছন্নই থাঁকবে। আরও কথা এই যে, যিনি জগতের শ্রষ্টা, 
পালায়তা এবং সংহর্তা, তিনিই সংসারের উচ্ছেদের চিকিৎসা জানেন অর্থাৎ 
যাহাতে জগৎ ডী্ছন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁনই কারবেন। তোমার এই 
আঁতগম্ভীর চিন্তার আবশ্যকতা নাই। এই চিন্তা হইতে বিরত হইয়া তুমি 
মুস্তলাভের জন্য যত্রবান হও। 


“অদ্বৈতরত্ররক্ষণ গ্রন্থে মধুসৃ্দন সরস্বতীও সব্বমটান্তর উল্লেখ 
কারয়াছেন। এই “অদ্বৈতরত্বরক্ষণ "গ্রন্থ ন্যায়-বৈশোষকাচাযর্চ শঞ্করামশ্র-প্রণসত 
“ভেদরত্র "গ্রন্থের প্রাতবাদস্বরূ্প। এই গ্রন্থের শেষভাগে মধ্ূসূদন শঙ্করামশ্র- 
দ্বারা বলাইয়াছেন, “ভগবন্‌ নাহহম্‌ উপেক্ষণীয়ঃ। সব্বম্যস্তেস্তয়াপ অঙ্গী- 
কারাং। অহমপি চ স্বরূপযোগ্যো ভবাম্যেব। সংসারত্বেনৈব মুস্তাবাধকারাং 
স্বরৃপযোগ্যস্য চ 'নিত্যস্যাবশ্যং স্হকারলাভাৎ। তথাচ অহমাঁপ কদাঁচিং 
শমদমাদিভিঃ সাঁহতো ভবিষ্যাম” €অদ্বৈতরত্ররক্ষণ, ৪১ পঠও, নির্ণয়সাগর 
সং. )। 


&২ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


ইহার আঁভপ্রায় এই যে, হে মহাশয়! মুন্ততে অনাঁধকারী বাঁলয়া আমাকে 
উপেক্ষা করিবেন না। কারণ সব্বমৃন্তি আপনিও অঙ্গীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ 
সর্্বমৃন্ত আপনারও 'সিদ্ধান্ত। সুতরাং আমিও ম্ান্ততে স্বরূপযোগ্য বটে। 
কারণ সংসারী আত্মমাব্রের ম্টান্ততে আঁধকার আছে। যে-কার্ষের যাহা স্বরূপ- 
যোগ্য কারণ, সেই স্বরূপযোগ্য কারণ নিত্য হইলে অবশ্যই তাহার কাধ্যানূকূল 
সহকাঁরলাভ হইবে । স্বর্পযোগ্য-কারণ সহকার-সমবাহত হইয়া ফলের 
জনক হইয়া থাকে। আমও মান্তর স্বরূপযোগ্য-কারণ বাঁলয়া এবং 'নত্য 
বাঁলয়া কদাচিৎ ম্ীন্তর সহকাঁর-কারণ শমদমাঁদযুন্ত হইব। 'অদ্বৈতরত্বরক্ষণ *- 
গ্রন্থের এই উীন্ত হইতে বাাঁঝতে পারা যায় যে, ন্যায় বৈশোষকমতে সব্বম্ত 
যেরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, অদ্বৈতবেদান্তমতেও সেইরূপ সব্বমন্ত স্বীকৃত 
হইয়াছে। 

কিরণাবলশকার উদয়ন সব্বমীন্তসাধক অনুমান প্রদর্শন কারয়া 
বাঁলয়াছেন, “ইত্যাচার্যাঃ”। এইরূপ বলার আঁভপ্রায় এই যে, অক্ষপাদসূত্রের 
দ্বতীয় সূত্রে ভাষ্যকার বাংস্যায়ন বাঁলয়াছেন, “ তন্রাত্মাদ্যপবর্গপর্যন্তিপ্রমেয়ে 
মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারং বর্ততে।” ভাষ্যকার আত্মীদপ্রমেয়ে অনেক প্রকার 
মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন করিয়া পরে প্রেত্যভাবরূপ প্রমেয়ে মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন কাঁরতে 
বাঁলয়াছেন_“ আঁদমান্‌ প্রেত্যভাবোইনন্তশ্চোত” 60৬ পৃঃ ন্যায়দর্শন, 
মেত্রো. সং.)। 

ইহার আঁভিপ্রায় এই যে, ন্যায়দর্শনে আত্মাদ অপবর্গ পযন্তি দ্বাদশাঁট 
প্রমেয়ের নিদ্দেশ করা হইয়াছে । এই দ্বাদশটি প্রমেয়ের মধ্যে প্রেত্যভাবও একটি 
প্রমেয়। এই প্রেত্যভাব কথার অর্থ- প্রেত্য-মরণের অনন্তর ভাব--জন্ম। 
মৃত্যুর পর জল্মই প্রেত্যভাব। এই প্রেত্যভাবই জবের সংসার। এই প্রেত্য- 
ভবে মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন কারিতে যাইয়া ভাষ্যকার বাঁলয়াছেন, এই প্রেত্যভাব 
অর্থাৎ সংসার আঁদমান্‌ '৭বং অনন্ত এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানই প্রেত্যভাবে মিথ্যা- 
জ্জান। ইহার আভপ্রায় এই যে, জীবের সংসার কোন 'নার্দস্ট সময়ে আরব্ধ 
হইয়াছে এবং তাহা অনন্তকাল থাঁকবে। আবার এই প্রেত্যভাবে তত্ৃজ্ঞান 
দেখাইতে যাইয়া বাঁলয়াছেন, “অনাঁদঃ প্রেত্ভাবোইপবর্গাল্তঃ” (ন্যায়দর্শন, 
৮২ পূ, মেদ্রো. সং.)। ইহার আভপ্রায় এই যে, জীবের সংসার অনাঁদ এবং 
অপবগবিসান। 

ভাম্যকারের এই উীন্তগ্ীল 'ববেচনা কাঁরলে সব্ত্বম্ীন্ত ভাষ্যকারেরও 
সিদ্ধান্ত ইহা বাঁঝতে পারা যায় এবং যাহারা সর্্বমুন্ত মানেন না, তাঁহাদের 
মত বাংস্যয়নভাষ্যের বিরোধী । কারণ, সব্বমযান্ত স্বীকার না কারলে জীবের 
প্রেত্যভাব বা সংসার অনন্ত বলিতে হইবে। জাবের সংসার অনন্ত এইর্‌প 
জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বাঁলয়া ভাষ্যকার 'িদ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা সব্বমান্ত 


বৈশোঁষক প্রক্রিয়ার সমালোচনা ৩ 


মানেন না, তাঁহারাও কতকগুলি জীবের সংসারকে অনন্তই বলেন। উহা ভাষ্য 
সম্মত নহে । জীবের প্রেত্ভব বা সংসার অপবর্গন্তি। ইহাতে সমস্ত 
জনবেরই সংসার অপবর্গল্তি স্বীকার কাঁরতে হইবে । তাহা সব্বমোক্ষ স্বীকার 
না করিলে উপপন্ন হয় না। এই “সব্বমোক্ষ* ভাষ্যকার ও বার্তককারের 
সম্মত বালিয়াই উদয়ন “আচার্য? এইর্প বাঁলয়াছেন। বার্তককার বাঁলয়াছেন, 
“এবণ অনাঁদঃ সংসারঃ অপবর্গন্তঃ 'সধ্যাত ইতি ব্যবাস্থতমেতৎ” (বার্তক 
৩-১-২৬ সত্তর, ৭৫১ পূ, মেট্রো, সং)। বার্তককারও সংস্পম্টভাবে ভাষ্য- 
কারেরই মতের অনুবর্তন কাঁরয়া সব্বমীন্ত সমর্থন কাঁরয়াছেন। 


বৈশেষিক প্রক্রিয়ার সমালোচন। 


বৈশেষিকাচার্যা ও ন্যায়াচা্যগিণের মতে 'সব্বমুস্ত'ওর সমর্থন প্রদর্শিত 
হইল। এই “সব্্বমনুন্ত' সম্ভাবিত হইলে বৈশোঁষক ব্যবস্থাপিত পদার্থগুির 
কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । এই সর্্বমন্তকালই 
মহাপগ্রলয়কাল। এই মহাপ্রলয়ের কাল হইতেছে-জন্য ভাববস্তুর অনাধকরণ- 
কাল। যাহা আনত্য ভাববস্তু, তাহার কোনাঁটই মহাপ্রলয়কালে থাকে না। 
এজন্য পার্থব পরমাণু নিত্য হইলেও তাহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আনত্য 
ভাববস্তু বলিয়া মহাপ্রলয়ে থাকিবে না। পার্থব পরমাণ্‌ থাকলেও গন্ধ-রূপ- 
রসাঁদ কছুই থাকবে না। গন্ধশন্য পরমাণুর পাৃঁথবীত্বও আসদ্ধ হইয়া 
যাইবে। কারণ গন্ধের সমবায়কারণই পৃথিবী । যাহা কোনকালেই গন্ধের 
জনক হইবে না, তাহার পাঁথবীত্বই বা সদ্ধ হইবে করূপেঃ এইর্‌ূপে আকাশ 
নিত্য বাঁলয়া মহাপ্রলয়কালে থাকলেও তাহার বিশেষগ্ণ শব্দ আনিত্য বাঁলয়া 
তাহা থাকবে না এবং কোনকালেই আর এই আকাশে শব্দ উৎপন্ন হইবে না। 
যাহাতে শব্দ কোনকালেই উৎপন্ন হইবে না, তাহাতে শব্দ-সমবায়ি-কারণত্ব-রূপ 
আকশত্বও থাকবে না। এইর্‌প প্রাচ্যাদ ব্যবহারের হেতু দক্‌। এই 
দিক্‌ও মহাপ্রলয়ে থাকবে না। কারণ মহাপ্রলয়কালে ব্যবহারমান্রই থাকবে 
না-সূতরাং প্রাচ্যাদ ব্যবস্থা ত থাকবেই না। এইরূপ বৈশোষকমতে কাল, 
আকাশ, দিক্‌, আত্ম-এই চারিটি দ্রব্যের বিভুত্ব স্বীকার করা হয়। এই 
চাঁরাট দ্রব্য সব্বমূর্তসংযোগণ বাঁলয়া বিভুদ্রব্য। সংযোগমান্ই অনিত্য 
ভাববস্তু বলিয়া মহাপ্রলয়কালে তাহা থাকবে না। সুতরাং মহাপ্রলয়কালে 
বিভু দ্রব্যসমূহেরও 'বভূত্ব অপগত হইয়া যাইবে। এইরূপ ঈশবরেরও বিভুত্ব 
অপগত হইয়া যাইবে। 

কণাদসত্রের তৃতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে, “ব্যবস্থাতো নানা” (কণাদসত্র, 
৩-২-২১)। এই সূত্রের উপস্কারে শঙকরামশ্র বাঁলয়াছেন, “নানা আত্মানঃ 


&৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


কৃতঃ? ব্যবস্থাতঃ। ব্যবস্থা প্রাতিনিয়মঃ। যথা কশ্চিদাঢযঃ কশ৮ং রঙকঃ। 
কশ্চং সুখী কশ্চদ্দুঃখী। কশ্চদুচ্চাঁভিজনঃ, কশ্চন্নীচাঁভজনঃ। কশ্চি- 
স্বিদ্ধান্‌ কশ্চিত্জাল্মঃ ইতীয়ং ব্যবস্থা আক্মভেদমন্তরেণানুপপদ্যমানা সাধয়াত 
আত্মনাং ভেদমৃ।” 

ইহার আভপ্রায় এই যে, বৈশোধষকাসন্ধান্তে আত্মার নানাত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে। আত্মার নানাত্বস্বীকারে য্াান্ত হইতেছে-ব্যবস্থা। ব্যবস্থা-শব্দের 
অর্থ প্রাতিনিয়ম। তত্তৎপুরুষের প্রাতীনয়ত অবস্থা । যেমন, কেহ আটা, 
কেহ দরিদ্র। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী । কেহ উচ্চবংশীয়, কেহ নীচবংশীয়। 
কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ । এইরূপ প্রাতনিয়ত ব্যবস্থা আত্মার ভেদস্বকার 
না কাঁরলে হইতে পারে না। এই প্রাতাঁনয়ত ব্যবস্থার উপপাত্তর জন্যই আত্মার 
ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক কথায়, ভোগব্যবস্থার জন্য আত্মার পরস্পরভেদ 
বৈশেষিকগণ স্বীকার কাঁরয়াছেন। কিন্তু “সর্বমান্ত'দশাতে ভোগমান্রের 
উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । সূতরাং ভোগের ব্যবস্থার জন্য কাঁজ্পত আত্মভেদ সর্ত্ব- 
মোক্ষদশাতে থাঁকবে না। 

এইর্‌প অন্য দার্শনিকগণও ভে.গের ব্যবস্থার জন্যই আত্মভেদ স্বীকার 

কাঁরয়া থাকেন। যেমন, সাংখ্যকাঁরকাতে "জন্ম-মরণ-করণানাং প্রাতানয়মাৎ 
অযুগপ্প্রবৃত্তেশ্চ" (১৮ কারিকা) এইরূপ বলা হইয়াছে । জীবের ভোগ- 
দশাতে অপ্রয়াসে ভোগের বাবস্থা প্রদর্শনের জন্য আত্মনানাত্ব স্বীকৃত হইলেও 
সমস্ত জীবের ভেগের উচ্ছেদকালে ভোগব্যবস্থাপক যান্তির দ্বারা আত্মভেদ 
সিদ্ধ হইতে পারে না। 

আমরা পৃব্বেই বাঁলয়াছি, সব্বমৃুন্তিদশাতে ঈমবরেরও 'বিভূত্ব অপগত 
হইয়া যাইবে! কেবল যে ঈশ্বরের 'িবভূত্ব অপগত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। 
পরন্তু ঈ*বরের কৃতি চিকীষাঁ জ্ঞানও অপগত হইয়া যাইবে । 'আত্মতত্ববিবেক 
শরীরানুপযোগবৎ প্রত্রনিত্যতায়াং জ্বানেচ্ছানূপযোগাঁদাতি চে, ন। প্রযত্স্য 
দ্বিধর্মকত্বাং। স "হ জ্ঞানকাষে্ঠা জ্ঞানৈকবিষয়শ্চ কর্তৃত্বম। তত্র কার্যাত্বীনবৃত্তো 
কারণতয়া জ্ঞানং মা পৌঁক্ষম্ট, 'বষগ্নার্থন্তু তদপেক্ষা কেন বাধতে । ন চাসা 
স্বর্পেণৈব বিষয়প্রবণত্বম- জ্ঞানত্বপ্রসঙ্গাংৎ। অয়মেব হি জ্ঞানাৎ প্রযত্বস্য 
ভেদঃ যদয়মর্থপ্রবণ ইতি" (আত্মতর্ববিবেক, ৮৩৬ পু, এঁশ. সোসা. সং. )। 

ইহার আঁভপ্রায় এই যে, ঈশ্বরীয় কীতির কাধ্ত্ব নাই বাঁলয়া ঈশ্বরীয় 
কৃতির কারণরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান অপোক্ষিত হইবে না বটে কিন্তু ঈশ্বরায় 
নিত্কীতির বিষয়সম্বন্ধলাভের জন্য সাবষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্যই থাকবো 
ঈশবরীয় কুতি স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ হইবে অর্থাৎ স্বভাবতঃ সবিষয়ক হইবে 
ইহা বলা যায় না। কারণ কাতি.যাঁদ স্বভাবতঃই সাবষয়ক হইতে পারত, 


বৈশোঁষক প্রাক্রয়ার সমালোচনা && 


তবে কাতির জ্ঞানত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পাঁড়ত। যাহা স্বভাবতঃ সাবষয়ক বস্তু, তাহাই 
জ্কান পদার্থ। কৃতিও স্বভাবতঃ সাবষয়ক হইলে কাঁতিরই জ্ঞানত্বাপাত্ত হইত। 
জ্ঞানের সাহত প্রযত্ণের ইহাই ভেদ যে জ্ঞান অর্থপ্রবণ ও প্রযত্ন অর্থপ্রবণ অর্থাৎ 
প্রযত্র স্বভ'বতঃ সাবষয়ক নহে। 

সর্্বমোক্ষদশাতে ভাবকাধ্যমান্রই চির উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর 
কোন কালেই কার্যা উৎপন্ন হইবে না, এজন্য সাধ্যাবষয়িণী কাত 
আর সম্ভাঁবত হইবে না। এজন্য ঈশ্বরের কৃতি নীর্বষয়ক হইয়া যাইবে। 
এইরূপ ঈশ্বরের চিকীর্ধত কোন বস্তু নাই বলিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাও 
নর্বিষয়ক হইয়া যাইবে। 'নারষয়ক কাতি এবং 'নার্বয়ক ইচ্ছা 
অপ্রামাণিক বাঁলয়া সব্বমুক্তিদশাতে ঈশ্বরের কৃতি ও ইচ্ছা আসদ্ধই হইয়া 
যাইবে । ঈশবরীয় কৃতির 'বষয়সম্বন্ধের জন্য ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সাঁবষয়কত্ব 
সিদ্ধ হইয়াছিল। প্রযত্র জ্ঞানের কার্য এবং জ্ঞানের সমানাবষয়ক হইয়া থাকে। 
ঈশ্বরের নিত্যকৃতির জনকরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান অপোক্ষিত না হইলেও কাঁতির 
[বষয়সম্বন্ধলাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
সর্বমোক্ষদশাতে ঈশ্বরের কীত ও ইচ্ছা 'নার্বঘয়ক হইয়াছে বাঁলয়া কীত ও 
ইচ্ছার বিষয়সম্বন্ধের জন্য ঈম্বরজ্ঞানেরও সাঁবষয়কত্বের অপেক্ষা নাই। 
নর্বিষয়ক জ্ঞানই অগ্রাসন্ধ। ঈগ্বরেব সর্্বকর্তৃত্ব সমর্থনের জন্যই ঈশ্বরের 
যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও কাত স্বীকৃত হইয়াছিল, সব্বমিযীন্তদশাতে ঈশ্বরসাধ্য কোন 
কাই নাই বাঁলয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্বও অপগত হইয়া যাইবে। সুতরাং 
ঈশ্বরের কর্তৃত্বসমর্থনের জনা জ্ঞান, ইচ্ছা এবং কাতিরও অপেক্ষা নাই। 
এইর্‌পে ঈশ্বরের এশ্বর্যা ঈশতব্যাপেক্ষ। সব্বমান্তদশাতে ঈঁশতব] 
কেহ নাই বালয়া ঈশবরের এ*ববাঁও নাই। 

এইরূপ মহাবয়বীর আরম্ভক মূলাবয়বরূপে পরমাণু কঁজপত 
হইয়া থাকে। স্বতন্্রূপে পরমাণু কাঁজপত হইতে পারে না। সর্ব 
মান্তদশাতে অবয়াঁবমাত্রের চিরকালের জন্য উচ্ছেদে হইয়াছে বাঁলয়৷ 
অবয়বীর মূলাবয়বরূপে কল্পিত পরমাণুরও উচ্ছেদ হইবে। এইরুপে 
বৈশোঁষক প্রদর্শিত প্রার্ুয়া মারের উচ্ছেদই সিদ্ধ হইবে। এই সমস্ত 
কথা মনে কাঁরয়াই প্রশস্তপাদভাষো বলা হইয়াছে, “নিবাত্তলক্ষণো কেবলো 
ধম্মঃ পরমার্থদর্শনজং সুখং কৃত্বা নিবর্ততে” (৬৪৪ পঠ্, ব্যোমবতীসাহত 
প্রশস্তপাদভাষ্য, কাশশ সং.)। ইহার আভপ্রায় এই যে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম 
পরমার্থবস্তুর দর্শনজনিত সুখ উৎপাদন করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই 
প্রশস্তপাদভাষোর প্রাচীন টাঁকা 'ব্যোমবতাঁ'তে ব্যোমশিবাচার্য বাঁলয়াছেন যে, 
«“পরমাথঃ সব্ব্পদার্থানামাত্মা" (৬৪৫ পৃঃ, ব্যোমবতাঁ, কাশী সং.)। পরমার্থ 
আত্মার দর্শনজন্য সুখের কথাই প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হইয়াছে। প্রশস্তপাদ- 


&৬ ভারতীয় দশনশাস্ত্রের সমন্বয় 


ভাষ্যানুসারে আত্মা পরমার্থ হইলে অনাত্মবস্তুমান্রই অপরমার্থ হইবে । কি জন্য 
অনাত্মবস্তু অপরমার্থ হইবে, তাহা আমরা “সব্বমান্ত সমর্থন করিয়। 
অনাত্মবস্তুমান্রের অপরমার্থতা দেখাইয়াছ। 

এস্থলে একটি কথা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে, জীবের মিথ্যা- 
জ্ঞানপ্রযুস্ত রাগদ্ধেষ ও রাগদ্ধেষ হইতে ধম্মধিষ্র্ম হইয়া থাকে । এই ধম্মা্ধম্মের 
ফলই সুখদুঃখভোগ আর ইহাই জীবের সংসার। সুতরাং জশবের সংসার- 
মান্রেরই মূলে মিথ্যাজ্ঞান রাহয়াছে। ' এই 'মথ্যাত্ঞানপ্রযুত্ত সংসারের ব্যবস্থা 
উপপাদনের জন্য শরীর, ইীন্দ্রিয়, বিষয়, ঈশ্বর প্রভৃতির কল্পনা করা হইয়াছে । 
শকন্ত সবাসন মিথ্যা্ভানের উচ্ছেদে প্রদর্শিত ভোগব্যবস্থা সমস্তই উচ্ছিন্ন 
হইয়া যাইতে বাধ্য । ভোগক্রিয়া ভোন্তা, ভোগ্য ও ভোগসাধনের সাঁহত সম্বদ্ধ। 
ভোন্তা-ভোগাকুয়ার কন্তা, ভেগ্য__বিষয়, ভোগসাধন- হীন্ট্িয়গ্রাম প্রভীত। 
ভোগক্রয়ার উচ্ছেদে এই ভোগকিয়ার কারকন্রয় অর্থতৎ্ ভোন্তা, ভোগ্য ও ভোগ- 
সাধন- এই িনেরই উচ্ছেদ অবশ্য ঘাঁটবে। এই তিনের উচ্ছেদই সংসারের 
উচ্ছেদ। মনে রাখতে হইবে, এই ভোগের বা সংসারের মূলে সবাসন মিথ্যান্/ন 
শবদ্যমান রাহয়াছে। সবাসন িথ্যাজ্ঞানমূলক যে সংসার, তাহার পরমার্থতা কোন 
দর্শনেই স্বীকৃত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। এজন্যই প্রশস্তপাদভাষ্যে 
মাত্র আত্মাকেই পরমার্থ বলা হইয়াছে। এজন্য অনাত্মবর্গমাত্রই অপরমার্থ। 
মিথ্যাজ্ঞানানবন্ধন আত্মার কর্তৃত্ব-ভোন্তৃত্বাদ আত্মার বিকার এবং তত্বৃজ্ঞান- 
নিবন্ধন আত্মার অকর্তৃত্ব অভোন্তৃত্বাদ আত্মার স্বাস্থ্য । মধ্যাজ্ঞানীনবন্ধন 
আত্মার এই অস্বস্থতা রূপ দৃঢ়ভাবে সম্মুখে স্থাপনপূব্বক দর্শনশাস্ত্ে 
নানাবিধ প্রাক্রয়া রচিত হইয়াছে । এইজন্য কোন দার্শানকের মতেই তাঁহাদের 
রচিত প্রক্রিয়ার পরমার্থতা নাই। ইহা দারশীনকগণ 'নজেই বাঁলয়াছেন। 
অপরমার্থ প্রাক্য়া-ভেদদ্বারা দারশীনকগণের মতবিরোধ সিদ্ধ হয় না, কারণ 
প্রাক্রয়াতে তাৎপর্য নাই। 

“কুসমাঞ্জাল "গ্রন্থের ২য় স্তবকে (৩৩৩ পৃঃ, এঁশ. সোসা. সং.) 
আচার্য উদয়ন বাঁলয়াছেন, “মহাভূতসংক্ষোভলন্ধসংস্কারাণাং পরমাণূনাং 
মন্দতরতমাদভাবেন কালাবচ্ছেদৈকপ্রয়োজনস্য প্রচয়াখ্যসংযোগপর্যন্তিস্য কর্ম 
সন্তানসা ঈশ্বরানম্বাসতস্যান্বৃত্তেঃ” (কুসুমাঞ্জীল, ২-৩)। ইহার আঁভপ্রায় 
এই যে, প্রলয়ারম্ভক কম্মছ্বারা পাঁথব্যাঁদ মহাভূতের সংক্ষোভ হইয়া 
থাকে। এই সংক্ষোভবশতঃ লন্ধবেগ পাঁর্থবাদিপরমাণুসমূহের ক্রিয়াসন্তান 
প্রলয়কালে অনুব্ত্ত হইয়া থাকে । প্রলয়কালে এই পরমাণুর ক্রিয়াসন্তানই 
ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। মন্দতর মন্দতমভাবে পরমাণুর ক্রিয়াই প্রলয়কালের 
অবচ্ছেদক উপাঁধ। এই পরমাণুর ক্রিয়া পুনঃসষ্টির প্রারম্ভে দ্বযণুকারচ্ভের 
সংযোগের জনক হইয়া থাকে। এই দ্যণুকারম্ভকসংযোগ পর্যন্তি পরমাণুর 
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'ক্রিয়াসন্তান অবাঁস্থত থাকে। প্রলয়কালে পরমাণুর ক্রিয়াই ঈশ্বরের নিঃ*বাস। 
এই কথাই “িরণাবল? "গ্রন্থেও সৃস্টিসংহারাবাধপ্রকরণে বলা হইয়াছে 
(কিরণাবলী, ৯৩ পৃ কাশী সং.)। প্রলয়ের পর আবার স্াঁষ্ট হইবে 
বলিয়াই প্রলয়দশাতে ঈশ্বরের নিঃমবাসস্থানীয় পরমাণুসমূহের ক্রিয়া বিদ্যমান 
থাকে ; কিন্তু সব্বম্দীন্তকালে জন্য ভাবমান্রেরই উচ্ছেদ হয় বালয়া কম্মনমাত্রেরও 
উচ্ছেদ হইবে । আর কখনও সম্টি হইবে না। সুতরাং ঈশ্বরের নিঃ*বাসস্থানীয় 
পরমাণু ক্রিয়ও থাকিবে না। নঃ*বাসের বিচ্ছেদে প্রাঁণমাত্রের অবসানের মত 
সব্বমোক্ষদশায় ঈ*বরেরও বিচ্ছেদ ঘাঁটবে। জীবের ভোগের ব্যবস্থার জন্যই 
ঈশ্বরের জগৎ্কর্তৃত্বাদ। যে-সময়ে জীবমান্রেরই ভোগ চিরকালের জন্য উচ্ছন্ন 
হইবে, সেই সময়ে ঈশ্বরের কর্তত্বাদও চিরকালের জন্য ডীচ্ছন্ন হইবে। 
সর্বমযান্তুতে ঈশবরভাব থাকে না ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণও বাঁলয়াছেন। 
সর্বমুন্ত না হওয়। পযন্তি মুন্ত জীব ঈশ*বরভাবে অবাস্থত থাকে, ইহাও 
তাঁহারা বলিয়াছেন। “1সদ্ধান্তলেশ"গ্রন্থে উত্ত হইয়াছে যে, “মুন্তজীবানাং 
যাবৎ সব্বমুক্তি বস্তুসংচৈতন্যমান্রত্বাবরোধ - বদ্ধপুরুষাবিদ্যাকৃতানিরব- 
গ্রহৈশ্ব্য - তদনুগুণ-গুণকলাপাঁবাশিল্ট-নরাতিশয়ানন্দস্ফুরণসমদ্ধনিঃসান্ধিবন্ধ- 
পরমে*বরভাবাপাত্তরাদর্তব্যা” . (সদ্ধান্তলেশ, ৪৫ পাঁরচ্ছেদ, আঁন্তিম 
বাক্য)। ইহার আভপ্রায় এই যে, অদ্বৈতবেদান্তগণের মতে সর্বমান্ত না 
হওয়া পর্যন্ত মুস্ত-জীব ঈশবরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই কথা 'পাঁরমলে'র 
৩০৩ ও ৩০৪ পৃঃ (নর্ণয়সাগর সং.) এবং "শবাদ্বৈতনির্ণয়ের ৭৫ ও ৭৬ 
পৃচ্ঠায় [বস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে । এই ঈশবরভাব বস্তুসৎচৈতনামান্ররুপতার 
আঁবরোধী হইলেও বদ্ধপুরুষের অবিদ্যাকৃত নিরবগ্রহ এশবর্ ও তদন্হগদণ 
গৃণকলাপাঁবশিম্ট এবং নিরাঁতিশয়ানন্দস্ফুরণসমূদ্ধ ঈশ্বরের সাঁহত মস্ত জীব 
সম্পূর্ণভাবে একত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
বম্বের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াও ন্যায়-বৈশোষক আচার্যগণ মুস্তাবস্থায় 
অনাত্মপ্রপণুরূপ বিশ্বের নিম্প্রয়োজনত্বই প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। ম্যন্তাবস্থাই 
জাবের স্বাভাবক অবস্থা, বন্ধাবস্থাই ইহার গবপরীত। বন্ধাবস্থায় অনাত্স- 
প্রপণ্ণের সত্যত্বস্বীকারও বস্তুতত্বের বিরোধী নহে। “আত্মতর্ীববেক'-গ্রন্থে 
আচার্য উদয়ন বালয়াছেন, “তস্মাৎ তথ্যমেব িবশ্বমৃ। মন্দপ্রয়োজনত্বাত্ত 
সত্বরৈম্মুক্ষভিরূপেক্ষিতমাতি ফ্স্তমুৎপশ্যামঃ” (বাহ্যার্থভঙ্গবাদ, ৭০৮ 
পৃঃ, এশি. সোসা, সং.)। বিশ্ব সত্য হইলেও তাহা 'নম্প্রয়োজন বাঁলিয়া সত্বর- 
মুম্ক্ষুগণ তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে উদয়নাচার্যা সত্বর- 
মুমৃক্ষু শব্দদ্ধারা অদ্বৈতবেদান্তিগণের নিদ্দেশ কারয়াছেন। “আত্মতর্বীববেকোর 
টকা 'কল্পলতা'তে শঙ্করামশ্র বালয়াছেন যে, বিশবপ্রপণ্ যাঁদ সত্যই হয়, 
তবে অদ্বৈতবেদাল্তিগণ বম্বপ্রপণ্টের মিথ্যাত্বস্বীকার করেন কেন? এতদুতরে 
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উদয়ন বাঁলয়াছেন, বিশ্বপ্রপণ্চ সত্য হইলেও তাহা মন্দ প্রয়োজন। প্রপণ্ের 
মন্দপ্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্করামশ্র বাঁলয়াছেন যে, উপাঁনষদের 
অভ্যাসদ্বারা আত্মসাক্ষাংকার লাভ করিয়া মোক্ষলাভে ত্বরান্বিত বেদান্তিগণ 
প্রপণ্বিচার নিষ্প্রয়োজন বাঁলয়া তাহাতে তাঁহারা উদাসীন হইয়াছেন। 

“ভেদপ্রকাশ"গ্রল্ধে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, যদি কেবলমাত্র ব্রহ্ধ- 
সাক্ষাংকারই পুরুষার্থের হেতু বাঁলয়া ব্রন্দই উপাদেয় এবং অন্য সমস্ত 
অনুপাদেয় অর্থাৎ মন্দ প্রয়েজন হয়, তবে আমাদের সূত্রকার অক্ষপাদও আত্মা, 
শরীর, ইীন্দ্রিয়। অর্থ, বৃদ্ধি, মন প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও 
অপবর্গ-এই দ্বাদশটি প্রমেয়ের নিদ্দেশি কারয়া (অক্ষপাদসূত্র, ১-১-৯) 
তন্মধ্যে প্রথম ও চরম অর্থাৎ আত্মা ও অপবর্গ এই দুইটি প্রমেয়কেই উপাদেয় 
বাঁলয়াছেন এবং মধ্যবন্তঁ দশাঁট প্রমেয়কে হেয় বালয়াছেন, এজন্য আমরাও 
অনাত্মপ্রপণ্টমান্রকেই মন্দ প্রয়োজন বাঁলয়া স্বীকার কাঁর। এতদত্তরে 
“অদ্বৈতরত্বরক্ষণ'-গ্রন্থে মধৃস্দন সরস্বতী বাঁলয়াছেন যে, নিজ্প্রয়োজন প্রপণ্ের 
স্বীকার ত বৃথই। নৈয়ায়কগণ আত্মাতরিন্ত প্রপণ্চকে নিষ্প্রয়োজনও 
বলেন, আবার তাহা সত) বাঁলয়া স্বীকারও করেন, ইহা ত বড় "বাঁচন্। 
এতদনত্তরে শঙ্করামশ্র বাঁলয়াছেন যে, প্রপণ্ নিষ্প্রয়োজন হইলেও তাহার 
স্বীকার অবশ্যই কারতে হইবে, কারণ, নিষ্প্রয়োজন প্রপণও যে পরমার্থ সত্য। 
এতদ্যন্তরে মধুসূদন বাঁলয়াছেন যে, এস্থলে নৈয়ায়কগণ নিতান্তই ভ্রান্ত 
হইয়াছেন, 'িষ্প্রয়েজন বস্তু কখনও সত্য হইতে পারে না। িষ্প্রয়োজন 
বস্তুতে শ্রুতির তাৎপব্য নাই। বিশেষ, এতাদৃশ বস্তুতে কোনও শাস্তেরই 
তাৎপর্য অবধৃত হইতে পারে না। উপরুম, উপসংহার অভ্যাস, অপৃব্বতা, 
ফল, অর্থবাদ ও উপপাত্ত_ এই ছয়টি তাৎপর্যনিণয়িক লঙ্গ প্রোরম্ভ দ্ুস্টব্য )। 
নম্ষলে বা 'নজ্প্রয়োজনে উত্ত তাৎপর্যা 'লঙ্গের অভাবহেতু তাংপর্য- 
নির্ণয় হয় না। এজন্য যথার্থদশর্শ মুমুক্ষুগণ নিম্প্রয়োজন দুঃখৈকহেতু 
প্রপণ্চকে মিথ্যা বাঁলয়। স্বীকার খ।পয়াছেন (অদ্বৈতরত্ররক্ষণ, ৩৬ পৃ, শনর্ণয়- 
সাগর সং.)। 

ভারতীয় শাস্তে আধকারীনর্পণ একাট মুখ্য 'িষয়। আঁধকাঁর- 
নর্পণ না কারয়া কোনও শাস্তই প্রবৃত্ত হয় নাই। অনাধকারীর হাতে 
পাঁড়লে শাস্ত্রের বড়ই দুগ্গাত হইয়া থাকে। এজন্য "তাৎপর্যাপারশহীদ্ধ "গ্রন্থে 
অনার্য উদয়ন বাঁলয়াছেন, “যস্ত্বনাঁধকায্ব প্রবর্ততে, কর্মকাণ্ড ইব রক্গকাণ্ডে, 
সন ফলভাক্‌ ভবাঁত” (পরিশযান্ধ, ১৬ পঙ্, এীশ. সোসা.সং.)। অনাধকারী 
কর্মকান্ডে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন ফললাভ কাঁরতে পারে না, এইর্‌প ব্রহ্মকাণ্ডে 
প্রবৃত্ত হইলেও তাহার ফললাভ হইবে না। পণ্পাঁদকা*-গ্রন্থে আচার্যা পদন্রপাদ 
বাঁলয়াছেন, “কথাণ্ৎ দৈববশাদ্বা কুতৃহলাদ্বা বহমশ্রুতত্ববৃদ্ধ্যা বা প্রবৃত্তবাপ 
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ন নাব্বীচাকংসং ব্রহ্ম আত্মত্বেন অবগন্তুং শকুোতি। যথোন্তসাধনসম্পান্ত- 
বিরহাৎ। অনন্তরমুখচেতাঃ বাঁহরেবাঁভিনিবশমানঃ” (৬৩ পৃঃ, বিজয়- 
নগর সং.)। ইহার আভপ্রায় এই যে, যাঁহারা অনাধকারণ হইয়া ব্রহ্গশাস্ত্নের 
আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা দৈবদ্ীর্বপাকবশতঃ, কেহ বা 
কেহ বা বহহশ্রতত্বপ্রয্ন্ত অথণ্থি আঁম অনেক শাস্ত জান এরুপ দম্ভপ্রযবুন্ত 
বহ্ষশাস্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের যথোন্ত সাধনসম্পাত্ত না 
থাকায় তাঁহারা কখনও ব্রন্ধাত্সতা অবগত হইতে সমর্থ হন না। তাঁহারা 
বাঁহম$খ বাঁলয়া ব্রহ্মাশাস্ত্রের বাহ্য বিষয় লইয়াই তাঁহাদের আলোচনা পর্যবাঁসত 
হইয়া থাকে। দর্শনশস্দের আলোচনায় মাতবৈষম্যেরও ইহাই মুখ্য কারণ। 
যাহারা দর্শনশাম্তের আলোচনা করেন, তাঁহাদের বহুবিধ আশয়দোষ থাকায় 
দর্শনশাস্দ্ের যথার্থ আঁভপ্রায় গ্রহণ কাঁরতে পারেন না। উৎকটাবষয়রাগযু্ত 
পুরুষের নিকটে তাহার আভলাষত বস্তু যে-ভাবে প্রকাশিত হয়, বীতরাগ 
পুরুষের নিকটে সেই বস্তুই 'িঃসার বাঁলয়া প্রাতভাত হয়। অধ্যাত্মবাদণ 
আচাযগিণ বালয়াছেন__ 


“ পাঁবব্রাট-কামুকশুনাং একস্যাং প্রমদাতনো । 
কুণপঃ কাঁমনন ভক্ষ্য ইতি 'িম্তরো বিকল্পনাঃ11” 


বিষয়ের গ্রহীতার আশয়ানুসারে গ্রহীতার নিকটে বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। গ্রহাতৃাঁনরপেক্ষভাবে বিষয়ের কোনও স্বরূপই নিণর্শত হইতে 
পারে না। এজন্য নৈয়ায়ক-বৈশোষক-প্রভীতি ভারতীয় দার্শানকগণ অনাত্ম- 
প্রপণ্ের অপরমার্থতা, নিষ্প্রয়োজনতা ও আঁনত্যতা অবধারণ কাঁরয়া অপরমার্থ, 
নিম্প্রয়োজেন ও আঁনত্য প্রপণ্ণ হইতে টত্তকে প্রত্যাহহত করিয়া থাকেন। 
অপরমার্থ, আঁনত্য ও নিম্প্রয়োজন বস্তু হইতে আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হইতে 
পারে না। এজন্য পরমার্থ নিত্য ও সপ্রয়োজন আত্মবস্তুর সান্ষাৎকারার্থ 
যত্রশল হন। 

সাংখ্যপাতঞ্জলাবং দার্শনিকগণ অনাত্মপ্রপণকে কেবল অপরমার্থ, 
নষ্প্রয়োজন ও আনত্যই মনে করেন না, কিন্তু প্রাতক্ষণ-পাঁরণামী বাঁলয়াও 
ণনদ্দেশ কাঁরয়াছেন। যে অনাত্মপ্রপণ্ প্রাতক্ষণ পাঁরবর্তনশশল, অপাঁর- 
বার্তত হইয়া এক ক্ষণ অবস্থান করে না, এতাদৃশ প্রাতক্ষণ-পাঁরণামণী 
অনাত্ম জড় প্রপণ্ট হইতে কখনও আত্যান্তিক শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। 
এজন্য তাঁহারা নিত্য, অপাঁরণামী, কূটস্থ আত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের 'নমত্ত 
যত্রবান্‌ হইয়া থাকেন। | 


৬০ ্‌ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


আবার কোনও কোনও দার্শানক প্রপণ্ের প্রাতিক্ষণপাঁরণামিত্ব দর্শন 
কাঁরয়াই বিরত হন নাই, পরন্তু তাঁহারা প্রপণ্চের প্রাতিক্ষণ নিরন্বয়াবনাশিত্ব 
দর্শন কাঁররা তাহা হইতে চিন্তকে প্রত্যাহৃত কাঁরয়াছেন। ক্ষণাঁবনাশশ বস্তু 
কখনও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের উপায় হইতে পারে না। সাংখ্যাচাযগিণের 
প্রতিক্ষণ-পাঁরণামবাদ ও বৌদ্ধাচাগিণের প্রাতিক্ষণ-ীবনাশবাদ কথাণ্চৎ সমান 
হইলেও কিছু বৈলক্ষণ্যও আছে। পাঁরণামবাদে অন্যায় অর্থাৎ অনুগত 
উপাদানকারণকে স্থির বলা হর; প্রাতক্ষণ-বিনাশবাদে অর্থাৎ বৌদ্ধগণের 
ক্ষাণকত্ববাদে প্রত্যেক বস্তুরই প্রাতক্ষণে নিরন্বয়ধৰংস স্বীকার করা হয় বলিয়া 
অনুগত স্থির উপাদান স্বীকার করা হয় না। 

আবার কোনও কোনও দারশ্শীনক অনাত্মপ্রপণ্চমান্রই দুঃখহেতু, 
নিষ্প্রয়োজন ও মিথ্যা জানয়া তাহা হইতে চিত্তের প্রত্যাহরণপৃর্বক পরমা 
সত্য সাঁচ্চদানন্দস্বরূপ আত্ম।র সাক্ষাৎকারে যত্রশীল হইয়া থাকেন। 

আবার কোনও কোনও দার্শীনক মনে করেন, অনাত্প্তপণ্ কেবল 
অপরমার্থ ও 'নম্প্রয়োজনই নহে এবং তাহা কেবল িথ্যাও নহে, কিন্তু প্রপন্ঠ 
কোন কালেও ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাঁকবে না ; নিত্য, 
স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ ব্রক্ষমান্রই আছেন, কোনও দশ্যপ্রপণ্ের লেশও নাই-- 
এইরূপ দৃঢ় অবধারণ করিয়াই শান্তরূপে অবস্থান করেন। 

বস্তৃতঃ বিবেচনা কাঁরয়া দেখিলে ইহা স্পন্টই বুঝতে পারা যায় যে, 
কোনও দার্শীনক অনাত্মবস্তুর অপরমার্থতা, নিষ্প্রয়োজনতা ও আঁনত্তা 
অবধারণ করিয়া তাহাকে হেয় -বলিয়ছেন। কেহ-বা অনাত্মবস্তু প্রাতক্ষণ- 
পাঁরণামী বাঁলয়া হেয় বালয়াছেন। কেহ-বা প্রাতিক্ষণাঁবনাশী বাঁলয়া হেয় 
বালয়াছেন। কেহ-বা মিথ্যা বাঁলয়া হেয় বাঁলয়াছেন। কেহ-বা হেয় বস্তুর 
আস্তত্বই অস্বীকার কাঁরয়া নিত্যোপাদেয় আত্মতত্ে বিশ্রান্ত হইয়াছেন । 

ভারতাঁয় দার্শীনকগণ সব্বাবধ আঁধকারীকে রুমশঃ নিঃশ্রেয়সপথে 
উপার্ঢ কারবার জন্য নানাবিধ প্রাক্রয়া প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। আঁধকারশ 
পুরুষগণের আশয়বৈচিন্র্যপ্রযুন্তই আচাযগিণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অবতারণা 
কারয়াছেন। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দখলে তাঁহারা এক কথাই বাঁলয়াছেন। 
যাহা অপরমার্থ, যাহা পরিণামী, যাহা ক্ষাণিক, তাহা সত্যবস্তু হইতে পারে না। 
অপরমার্থত্ব, অনিত্যত্ব, পরিণামত্ব, ক্ষাণকত্ব, জড়ত্ব প্রভৃতি ধন্ম মিথ্যাতের 
ব্যাপ্য। যাহা অপরমার্থ, যাহা অনিত্য, তাহা 'ম্থা। কোনও বস্তু অপরমার্থ 
বা আনত্যও বটে আবার তাহা সত্যও বটে, এইরুপ হইতে পারে না। 
অপরমার্থত্ব ও সত্যত্বের সামানাধকরণ্/গ্রহণের যেমন দ্টান্তস্থল নাই, 
এইরূপ আনত্যত্ব ও সত্যত্বের সামানাধিকরণ্যগ্রহণেরও দস্টাল্তস্থল নাই। 
সমস্ত বোদক দার্শীনকগণের মতে আত্মা পরমার্থ সত্য, কিন্তু এই আত্মার 


পূর্বমনমাংসা-দর্শনের আলোচনা ৬৯ 


আনত্যত্ব, অপরমার্থত্বাদ কেহই স্বীক'র করেন নাই। সুতরাং যাহা পরমার্থ- 
সত্য আত্মা, তাহাতে আনত্যত্বাঁদ নাই। ঘটপটাদ দৃশ্যপ্রপণ্টকে আনত্য বাঁলয়া 
স্বীকার করিয়াও তাহার সত্যত্ব স্বীকার কেবল আধকারী শিষ্যের আশয়ানু- 
রোধে করা হইয়াছে। বিষয়রাগী পুরুষের চিত্ত বিষয়ের আঁনত্যত্বাচন্তাতেই 
উদ্বিগ্ন হয়--বিষয়ের প্রাতক্ষণ-পাঁরণামত্ব প্রাতিক্ষণ-বিনাশিত্ব গিন্তাতে তাহার 
চিত্ত আরও ডীদ্বগ্ন হয়। বিষয়ের মিথ্যাত্বাচন্তা কাঁরতে তাহার সামথহি হয় না। 
ইহার কারণ তীব্র বিষয়রাগ। তীব্র বিষয়রাগনী পুরুষগণও শস্ত্রকারগণের 
অনগ্রাহ্য। তাহাদের রক্ষাও শাস্তকারগণের প্রয়োজন। এজন্য ভারতীয় 
দার্শীনকগণ কথাণ্চিং আধকারী পুরুষের আশয়ানুসারে দার্শানক প্রক্রিয়া 
রচনা কারয়া শিষ্গণের আশয় রক্ষা কাঁরয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শানকগণ 
বালয়াছেন- 


“দেশনা লোকনাথানাং সত্বীশয়বশানুগা । 
[িদ্যতে বহুধা লোকে উপায়েব্্বহুভিঃ পুনঃ ।।” 


বৈশেষিকদর্শনের ভাৎপর্যপ্রদর্শন সমাপ্ত 


পূব্বমীমাংসা-দর্শনের আলোচনা 
(প্রভাকর-মত ) 


পূব্বমনীমাংসা-দর্শনের সূত্রকার জৈমিন মোক্ষের কোনও 

করেন নাই। ধম্মের সধন, স্বরুপ প্রভৃতির আলোচনাতেই জৈৌগঘনিসত্র 
পযবাসত হইয়াছে। ইহা আমরা পূর্বমীমাংসা-দর্শনের উপরুমোপসংহার 
আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছ। পূর্বমীমাংসা-দর্শনের শবরস্বাম-প্রণীত 
ভাষ্যের দ্বিবধ ব্যাখ্যাপ্রস্থান প্রাসদ্ধ আছে। একটি ভ্রপাদ কুমারিল-প্রণীত 
“বার্তক? ও তাহার টাঁকা প্রভতি। এই ভট্ুপাদের ব্যাখাপ্রস্থান বার্তিকপ্রস্থান 
নামে প্রাসদ্ধ। আর মহামাঁত প্রভাকরমিশ্র-প্রণীত “বৃহতী” “লঘদী' প্রস্ততি 
শ্বাবরভাষ্যের টকা বা নিবন্ধ নামে প্রাদ্ধ। এই টীঁকানবন্ধাঁদর ব্যাখ্যা 
প্রভাতি মীমাংসার টাকাপ্রস্থান নামে প্রাসদ্ধ পূব্বমশমাংসা-শাস্তের সত বা 
শাবরভাষ্যে মোক্ষসম্বন্ধে আলোচনা না থণকলেও ভট্টপাদপ্রবার্তভত বার্তক- 
প্রস্থানে ও প্রভাকরপ্রবার্ততি টকা বা হিজর মোক্ষের আলোচনা 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


৬২ ভারতীয় দর্শনশাস্নের সমন্বয় 


প্রভাকর তাঁহার 'বৃহতী'তে আত্মাকে কর্তা ও ভোন্তারূপে নিদ্দেশ করিয়া 
এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন কাঁরয়াছেন যে, “ননবহত্কারমমকারো অনাত্রনি আত্মণীভ- 
মানাবাতি' (বৃহতাঁ, ২৫৬ পৃঃ, মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সং.) অর্থাৎ আত্মার 
কর্তৃত্ব ও ভোন্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে। কারণ, শাস্তকারগণ বালয়াছেন- “অহঙ্কার” 
“মমক'র” হইতেছে অনাত্মাতে আত্মাভিমানমান্র। অহতওকারপ্রযুস্ত কর্তৃত্ব ও 
মমকারপ্রযূক্ত ভোত্তত্ব 'নার্্দন্ট হইয়াছে । অহওকার, মমকার যাঁদ 'মিথ্যাভমান 
হয়, তবে আত্মার কর্তৃত্ব-ভোত্তৃত্ব সন্ধ হইবে রুপে ইহারই সমাধানে 
প্রভাকর বাঁলয়াছেন, “ মৃদিতকযায়াণামেবৈতৎ কথনীয়ম, ন কম্মসাঙ্গনা মিত্যু- 
পরম্যতে।” ছান্দোগ্যোপানিষদের ৭ম প্রপাঠকে নারদ-সনৎকুমার আখ্যায়িকাতে 
বলা হইয়াছে যে, “তস্মৈ মুঁদতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়াত ভগবান্‌ 
দনৎকুমারঃ1” এই শ্রুতিবাক্য মনে কাঁরয়াই প্রভাকর বাঁলয়াছেন, আত্মার 
নিষ্কম্টরূপ, যাহা কর্তৃত্বের ও ভোত্তত্বের অতীত, তাদশ আত্মস্বরূপ 
মৃদতকষায় ব্যান্তর নিকটই বালিতে হইবে অর্থাৎ শহদ্ধচিত্ত পুরুষের নিকটই 
বলতে হইবে, কর্মসঙ্গী রগ পুরুষের নিকট আত্মার নিচ্কম্টস্বরূপ 
বালিতে হইবে না। “বৃহত'তে প্রভাকর আবার বাঁলয়াছেন, “আহ চ ভগবান্‌ 
দ্বৈপায়নঃ-ন ব্দীদ্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসাঙ্গনামৃ্‌” (গীতা, ৩-২৬)। 
গীতাতে ভগবান দ্বৈপায়ন কর্্মসঙ্গীর নিকটে অর্থাৎ রাগ পুরুষের নিকটে 
আত্মার যথার্থ স্বরূপ বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাগ পুরুষের নিকট 
আত্মতত্ব বাললে তাহার ব্দীদ্ধভেদই হইবে, কোন ফললাভ হইবে না। কর্ম্ম- 
সঙ্গী রাগী পুরুষ আত্মতত্বশ্রবণ কাঁরয়া কম্মনি,চ্ঠানে শ্রদ্ধা হারাইবে এবং 
রাগান্প বলিয়া আত্মতত্ব জানিতে পারিবে না। “বৃহতী'তে প্রভাকর আবার 
বলিয়াছেন, “তস্মাৎ ন বিবৃতমন্্র ভাষ্যকারেণ ভগবতা, বচনানুরোধাৎ না- 
জ্কঞানাৎ”" (বৃহতী, ২৫৪৬ পৃঃ)। ভগবান্‌ ভাষ্যকার শবরস্বামী ব্যাসদেবের 
বচনানূসারেই আত্মার যথার্থ স্বরূপ কম্মমীমাংসা-প্রস্তাবে বিবৃত করেন নাই, 
কিন্তু অকর্তৃু, অভোন্ত আত্মস্বরূপ যে ভাষ্যকার জানেন না, তাহা নহে। 

এই “বৃহতী'র বাক্যগ্ঁলি আলোচনা কাঁরলে সুস্পম্টভাবে বুঝিতে পারা 
যায়, আত্মার পারমাঁর৫থক স্বরুপ অবগত হইলে কম্মাঁধকারই উাচ্ছন্ন হইয়া যায়। 
উপানষদ্‌ উপাঁদস্ট আত্মতত্তের জ্ঞান কম্মীধকারের বিরোধ ইহা মশমাংসক- 
[শরোমাঁণ প্রভাকরও স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রভাকরবাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঞ্গে 
পাঁণকাকার শাঁলকনাথ মিশ্র প্রভাকরাসিদ্ধান্তেরই অনূবর্তন কাঁরয়া আতআআাকে 
পরমার্থতঃ অকর্তাঁ অভোন্তাই বালিয়াছেন। মধুসৃদন সরস্বতাঁকৃত “শসদ্ধান্ত- 
বিন্দুর টাকা নন্যায়রহ্াবলী”তে গৌঁড়বন্মানন্দ প্রভাকরের উীন্ত উদ্ধত 
কাঁরয়াছেন--“আত্মা নিষ্প্রপণ্টো ব্লদ্ধৈব তথাপি কম্মপ্রসঙ্গে ন তথা বাচাম্‌। 
উন্তং হি কষ্ণেণ ভগবতা--ন ব্দাদ্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্্মসাঁঞ্খনাম্‌” (গীতা 


পূর্বমীমাংসা-দর্শনের আলোচনা ৬৩ 


৩-২৬)। এই উীন্ত উদ্ধৃত কারবার পূর্বে ব্রহ্গানন্দ বাঁলয়াছেন যে, 
“ প্রভাকরভট্্য়োস্তু বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ” ('সদ্ধান্তাবন্দু, ৩৫৪ পূ, 
রাজেন্দ্র ঘোষ সং.)। যাঁদও 'বৃহতী'টীকা ও গৌঁড়ন্রন্মানন্দ-প্রদর্শিত প্রভাকর 
উীন্ত অক্ষরশঃ এক নহে, তথাপি আভপ্র/য় একই। 


ব্হ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার একটি 
নূতন পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন কাঁরয়া বাঁলয়াছেন, “অন্রাপরে প্রত্যবাতিষ্ঠন্তে__ 
যদ্যাপ শাম্রপ্রমাণকং বক্দ তথাঁপ প্রাতপাত্তীবাধাবষয়তয়ৈব শাস্দ্রেণ ব্রহ্গ 
সমপ্তে” (বু. সু. ১-১-৪, ১০৮ পৃঠ, নির্ণয়সাগর সং.)। ইহার আঁভপ্রায় 
এই যে, যাঁদও শাস্্দ্ার রহ্গাত্মৈক্য সদ্ধ হয়, তথাঁপ ব্রক্মাত্ৈিক্যবিষয়ক প্রাতি- 
পাত্তবিধবশতঃই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'বাঁধসংস্পর্শরাহত শাস্রদ্বারা 
বক্গাত্সৈক্যের সিদ্ধ হইতে পারে না। এই ভাষ্য-গ্রল্থের ব্যাখ্যা 'ভামতী "গ্রন্থে 
বলা হইয়াছে--" আচার্ধদেশীয়ানাং মতমুখাপয়াত- অন্রাপরে প্রত্যবাতজ্ঞন্ত 
ইতি।” ভাষ্যকার যে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষাট দেখাইয়াছেন, ভামতাঁকার তাহা 
আচাযাঁদেশনয়গণের মত বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এই মতের উত্থাপক আচার্য 
গণকে বুঝাইবার জন্য ভামতীকার শহ্দ্ধ আচায্টপদ প্রয়োগ না কারয়া আচার্যা- 
দেশীয়পদ প্রয়োগ করলেন কেন? ইহার উত্তরে “কল্পতরু"গ্রন্থে বলা হইয়াছে, 
ঈষদসমাপ্ত আচাধ্কে আচাধ্দেশীয় বা আচায্কিজ্প বলা হয়। এই 
আচাযাদেশীয়গণের প্রদর্শিত পূর্বপক্ষের 'িজ্কর্ষ প্রদর্শন কারবার জন্য 
“কজ্পতরদ'তে অমলানন্দ বালয়াছেন,_ 


“অয়ন্তু সন্তু বেদান্তা মানং ব্রহ্গাত্মবস্তুনি। 
কিন্তু জ্ঞানাবধিদ্বারেত্যেষ ভেদঃ প্রতীয়তাম্‌।1৮ 


(কল্পতরু, ১০৮ প্‌, নির্ণয়সাগর সং.) 


ইহার আঁভপ্রায় এই যে, এই পূর্র্পক্ষবাদী মীমাংসক আচাষগিণের 
মতে জীবব্রদ্দের এঁক্যে বেদান্তবাক্য প্রমাণ হইবে। পরন্তু বেদান্তবাক্যদ্বারা 
জীবব্রন্দের এঁক্য দ্ধ হইলেও তাহা সাক্ষাৎ 'সদ্ধ হইতে পারে 
না। জীবরব্রদ্দের এঁক্যবিষয়ক জ্ঞানে বাধপ্রযুন্তই তাহা 'সদ্ধ হইবে। 
সমন্বয়সূত্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য ক্রমশঃ দুইটি পর্ত্বপক্ষ দেখাইয়া 
তাহাদের নিরাস কাঁরয়াছেন। প্রথম পূর্্বপক্ষানূসারে জীবরদ্ষের এঁক্য 
শাস্রীসদ্ধই হইতে পারে না। শাস্ত জীবব্রন্ষের এঁক্যে প্রমাণই নহে, 
ইহাই বলা হইয়াছে। আর এই "দ্বিতীয় পূর্্বপক্ষে জীবব্লক্ষের এক্য 
শাস্তসদ্ধ হইলেও এক্যবিষয়কজ্ঞানে 'বিধিপ্রযান্তই তাহা সিদ্ধ হইবে। এই 
'দ্বিতীয়পূব্বপক্ষবাঁদগণ জীবব্রদ্ষের এঁক্য শাস্রপ্রমাণক বলিয়া স্বীকার করায় 


৬৪ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


ইহারা আচার্য বটে, কিন্তু জ্ঞানবাধপ্রযুস্ত জীবরদ্ষের এক্য "সিদ্ধ হইয়া থাকে 
বলায় ইন্হারা আচায্দেশীয়, মৃখ্য আচার্য নন। কারণ রক্ষসূত্রকার 
বাদরায়ণ সমন্বয়সূত্রে বাধিসংস্পর্শ ব্যতীতই বেদান্তশাস্ত্র জীবব্রন্দের এঁক্য 
প্রতপাদক হইয়া থাকে বাঁলয়াছেন। এজন্য এই "দ্বিতীয় প্বপক্ষবাঁদগ্ণকে 
'আচাফদেশীয়' বলিয়া নিদ্দেশ করা হইয়াছে। 

এই "দ্বতীয় পূর্বপক্ষবাঁদগণ প্রভাকরমতানুসারী মীমাংসক। আত্মাকে 
বে নিম্প্রপণ্ ব্রহ্মস্বরূপ বাঁলিয়া প্রভাকর স্বীকার করেন, তাহা আমরা 
মণ্ডনমিশ্র-প্রণীত “বাধাববেক' নামে মীমাংসার প্রকরণগ্রন্থ হইতে সংস্পষ্ট- 
ভাবে দেখাইব। আজকাল অনেকে শঙওকরাচার্যকেই অদ্বৈতবেদান্তের প্রাতিজ্ঞাতা 
বালয়া মনে করেন। কিন্ত তাঁহারা এ সংবাদও রাখেন না যে, শঙ্করাচাষের 
বহু পূর্ব হইতেই মীমাংসকগণও নানা রীতিতে অদ্বৈতবাদের সমর্থন কারয়া 
[গয়াছেন। “'বাধাববেক' 'রক্দাসাদ্ধি, “বৃহদারণ্যকশাঙকরভায্য ” “ভাষ্য- 
বার্তক" 'পণ্চপাঁদকা" ও 'ভামতী?” প্রভাতি গ্রন্থ আলোচনা কাঁরলে 
শঙ্করাচাযের পূব্বভাবী মীমাংসকগণ জাবব্রন্মের এক্যসমর্থনের জন্য 
রুপ ম্বীন্তর অবতারণা কাঁরয়াছলেন, তাহা বাঁঝতে পারা যায় এবং চিত্ত 
[বস্ময়সাগরে নিমগ্ হয়। এস্খলে আমরা তাহার দু-একটি মান্র কথা বাঁলব। 

প্রভাকরানসারী মীমাংসকগণ ব্রন্মসাক্ষাংকারেও 'বাঁধস্বীকার কারতেন। 
'বাঁধাববেক"গ্রন্থের ২৭৬ পৃচ্ঠায় (কাশী সং.) মণ্ডনামশ্র এই মীমাংসক- 
গণের আঁভপ্রায় প্রদর্শন করিতে বাঁলয়াছেন যে, “প্রত্যস্তামতাঁখলভেদ- 
প্রপগগ্্াত্মতত্বং কথমস্য গোচরঃ। তস্মা প্রলীনসকলাবচ্ছেদোল্লেখম্‌ অদ্বৈত- 
তত্তাবভাসাত্মকং জ্ঞানমন্যদেব শব্দাৎ 'বধীয়তে।” বাচস্পাতমিশ্র "বাঁধ- 
বিবেকের টকা “ন্যায়মাণকাতে বাঁলয়াছেন, “ আত্মপ্রাতিপাঁত্তকর্তব্যতাপরত্বমুপ- 
নষদাম। তিম্রঃ খাঁজ্বমাঃ প্রতিপত্তয়ঃ সম্ভবন্তি- শ্রুতময়ী, 'চন্তাময়ী, 
সাক্ষাংকারবতী চ" (বাচস্পাঁতীমশ্র-রাঁচত 'বাধবিবেকটনকান্যায়কাঁণকা, ২৭০ 
পংঃ )। 

ইহার আঁভপ্রায় এই ষে, কার্ধা অথেই বেদের প্রামাণ্য, সুতরাং 'সদ্ধ বস্তু 
বেদপ্রমাণক হইতে পারে না। জোঁমানও বাঁলয়াছেন, “ চোদনালক্ষণোহ্র্থঃ 
ধ্মটি।”" অথাৎ বেদার্থ চোদনামান্রপ্রমাণক হইয়া থাকে। প্রবর্তক বচনকেই 
চোদনা বলে। এজন্য কাযার্প অথেই বেদের প্রাম্াণ্য। উপানিষদভাগেরও 
তাদৃশ ব্রহ্ম বিষয়ক প্রাতিপাঁন্তর কর্তবাতাতেই প্রামাণ্য । প্রাতিপাত্তর কর্তব্যতাতে 
প্রামাণ্য থাঁকলেও বেদান্তের দ্বারা প্রাতিপত্তব্য ?বষয়েরও 'সাদ্ধ হইবে। প্রাতি- 
পত্তির 'বধায়ক বাক্যের দ্বরা প্রাতিপাত্তর বিষয় প্রাতিপত্তব্য বস্তুরও 'সাদ্ধ 
হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা জীবব্রন্ষেত্র এঁক্য প্রাতপা্ততে বাধস্বগকার 
করেন। মীমাংসকগণ অঝআ্মবিষাষ্ধণী প্রাতপান্ত তিন প্রকার বাঁলয়াছেন-- 
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শ্রুতময়ী, িন্তাময়ী ও সাক্ষাংকারবতী। এই তিন প্রাতপাত্তর মধ্যে 
শ্রুতময়ী প্রাতিপাঁস্ততে বাধ হইতে পারে না; কারণ বেদান্তবাক্য হইতে 
আত্মার প্রাতপাঁন্তই শ্রুতময়ণ প্রাতিপান্ত, বিধিব্যতশতই গৃহাীতিসঙ্কেত পদরষ 
বেদান্তবাক্য অধ্যয়ন কাঁরলে অধীত বেদান্তবাক্য হইতে তাহার আত্মবিষয়ক 
শ্রুতময়ী প্রাতপাত্ত উৎপন্ন হইবে। স:ভরাং শ্রুতময়ী প্রাতপাত্ততে বিধি- 
স্বীকার করিলে তহা ব্যর্থতাতেই পষযবাসিত হইবে। 

ইহাতে প্রাতিপাত্তীবাধবাদী মশমাংসকগণ বলেন যে, আমরা শ্রুতময়ী 
প্রাতপাত্ততে 'বাঁধস্বীকার কার না, িন্তু সাক্ষ,ৎকারবতশ প্রাতপাত্ততেই 
বিধি স্বীকার কাঁর। শ্রুুতিও বলিয়াছেন, 'আত্মা বাহরে দ্রম্টবঃ' ইত্যাদ। 
এই মশমাংসকগণের আঁভপ্রায় এই যে, আত্মতত্্ব কখনও বাক্যজন্য জ্তানের বিষয় 
হইতে পাবে না। বাক্যজন্য জ্ঞানই শ্রুতময়ী প্রাতিপাস্ত। বাক্যঘটক পদ- 
সমূহের অর্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যমান্রের অর্থ। এই সংসর্গ সংসজ্যমান 
অনেক।থতন্তর। এজন্য বাক্যার্থমান্রই নানাত্বদষিত। 1কল্তু আত্মতত্ব নানাত্ব- 
দাঁষত হইতে পারে না। কারণ প্রতাস্তামত আঁখলভেদপ্রপণ্চই আত্মতত্ব। 
যে আত্মতত্বে নাখল ভেদপ্রপণ্ প্রত্যস্তামত হইয়াছে, তাদ্‌শ অখণ্ড এক 
আত্মতত্্ বাক্যার্থ হইবে কিরূপে ১ বাক্ার্থমাতই নানা পদার্থের সংসর্গরূপ। 
সুতরাং “ প্রলীনসকলাবচ্ছেদোল্লেখম্‌, অদ্বৈততত্বাবভাসাত্মকং জ্ঞানমন্যদেব 
শব্দাদ্‌ বিধীয়তে (বাধাববেক, ২২৬ পৃঃ)। অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান হইতে 'ভন্ন 
প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান অদ্বৈততত্তবের অবভাসাত্মবক এবং সমস্ত অবচ্ছেদে ল্লেখরাহত। 
প্রভাব :সত'নুসারগণের এই সমস্ত উন্তিতে নিষ্প্রপন্চ অদ্বৈতাত্মক জ্ঞানের 
স্বীকাতি স:স্পম্টভাবে রাহয়াছে। 

প্রাতপাত্তাবাধবাদশী মশমাংসকগণের এই মত খণ্ডন কাঁরতে মন্ডনী মন্র 
বালয়াছেন, “ নিষ্প্রপণ্াত্মতত্বীবভাসশ্চ ফলমেব ন ততোহন্যদভীগ্স্যতে । মোক্ষ 
ইত চৈ ততোহব্যাতরেকাৎ। সপ্রপণ্াত্বতত্বীবভাসো হি সংসারঃ। 
নিষ্প্রপণ্থাত্মতত্তাবভাসো হি মোক্ষঃ স্বাত্মনি স্থাতঃ"” (বাধাববেক, ২৭৭ পৃ, 
কাশশ, সং.)। ইহার আঁভপ্রায় এই যে, জ্ঞানে বাঁধবাদশ মীমাংসকগণ যাদ্‌শ 
আত্মতর্তের সাক্ষাৎকারে বাঁধস্বীকার কাঁরতেছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ 
ত'দ্‌শ আত্মতত্সাক্ষাৎকারই ফল। ফলাংশে বাঁধ হয় না। ফলের সাধনাংশেই 
বাধ হইয়া থাকে। নিম্প্রপণ্ আত্মতত্বের অবভাসই ফল। এই ফলের পরে 
আর অন্য বস্তু অভী্সিতই হইতে পারে না। নঘ্প্রপণ্ আত্মতস্তাবভাসের ফল 
মোক্ষ, ইহাও য্ন্তিষুন্ত নহে, কারণ নিষ্প্রপণ্চ আত্মতত্বের অবভাসই মোক্ষ। 
উহা অবভাসস্বর্প, অবভাসের ফল নহে। সপ্রপণ্চ আত্মতত্বের অবভাসই 
সংসার। 'নিষ্প্রপণ্চ আত্মতত্বের অবভাসই স্বাত্বাতে স্থাত। এইরূপে 
প্রভাকরাঁসদ্ধান্ত নিরসনপূর্বক মন্ডনামশ্র বাঁলয়াছেন, “ইত্যসমঞ্জজমেতৎ। 
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যদি কাষ্টর্প এব বেদাথ+, কথন্তার্হ মল্দ্রার্থবাদাঃ সোপনিষৎকাঃ ; যস্মাদ্‌ 
ভূতাদকমর্থং চোদনৈব গময়ীতি। কথং? কাযমির্থমবগময়ন্ত ভূতাদকমাঁপ 
গময়াভি” (বধাববেক, ২৭৯ পৃঃ, কাশী সং.)। ইহার ব্যাখ্যা 'ন্যায়কাণিকা'তে 
বাচস্পাঁতামশ্র বালয়াছেন, “চোদনা হাত ভাষাগ্রল্থস্য নিবন্ধনকূতো ব্যাখ্যানম- 
সমঞ্জসম্‌ " অর্থাৎ 'শাবরভাষ্য "গ্রন্থের নিবন্ধনকার প্রভাকরের ব্যাখ্যা অসমঞ্জন 
হইয়াছে । যাঁদ কার্যারূপই বেদার্থ হয়, তবে সদ্ধার্থক মন্ত্র, অর্থবাদ ও 
উপনিষদের গাতি কি হইবে » এইরূপ শঙকার উত্তরে প্রভাকর বাঁলয়াছেন, চোদনাই 
ভূতাঁদ অর্থেরও প্রাতিপাদক হইবে । কার্যার্থের প্রাতপাদক চোদনা ভূতাঁদ 
অথেরি প্রাতিপাদক হইবে কির্পে? এতদ)ত্তরে প্রভাকর বাঁলয়াছেন, কাযরিপ 
অর্থের প্রাতিপাদক হইয়াও চোদনা ভূতাঁদ অর্থেরও প্রাতিপাদক হইয়া থাকে। 
এই 'নবন্ধনকার প্রভাকরের শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা অসমঞ্জস হইয়াছে, ইহাই মণ্ডন 
বলিয়াছেন। আর এই 'নবন্ধনকার প্রভাকরের [সিদ্ধান্তের খণ্ডনের জনাই 
ব্রদ্ষসূত্রের সমন্বয়সূত্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যয “ অন্রাপরে প্রত্যবাতিজ্ঠন্তে " বাঁলয়া 
যে দ্বিতীয় পূর্্বপক্ষ দেখাইয়াছেন, সেই পূর্বপক্ষবাদিগণকে বুঝাইব'র জন্য 
' ভামতী"-গ্রন্থে 'আচায্দেশনয়' বলা হইয়াছে। এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে,এই প্রভাকরাঁসিদ্ধান্ত প্রভাকরের আঁবচ্কৃত নহে। প্রভকরের 
আবিভর্বের বহু পূর্ব হইতেই এই জাতীয় 'সদ্ধান্ত চাঁলয়া অসতেছে। বলা 
বাহুলা যে, এই পূর্বপক্ষখন্ডনের জন্য ' ভামত'-গ্রল্থে যে সকল 'বিচার 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই 'বাধাববেক' ও 'বক্মাসদ্ধি-গ্রন্থ হইতে 
সঙ্কালত হইয়াছে । প্রাসদ্ধিও ইহাই যে, "বাচস্পাঁতমন্ডনপৃঞ্ঞসেবী "। 

তরাং দেখা যাইতেছে, মীমাংসক প্রভাকরের সিদ্ধান্ত অদ্বৈত সন্ধান্তের 
বিরেধী ত নহেই, প্রত্মুত তাহার অনুগুণ। এজনাই গোঁড়বক্ষানন্দ বলিয়াছেন, 
" প্রভাকরভাষ্ট্রয়োস্তু বেদান্তদর্শনে 'বিদ্বেষাভাবঃ" ('সিদ্ধান্তবিন্দু, ৩৫৪ পূ, 
রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং.)। 


প্রভাকরমতের সমালোচনা সমাপ্ত । 
ভাট্ুমত সমালোচনা 
' ন্যায়রত্লাবলণ'-উীকাতে গোড়বঙ্গানন্দ বাঁলয়াছেন যে, ভর্টপাদ কুমারল 


তরকপাদের কাঁরিকাতে বাঁলয়াছেন-_ 


“ইত্যাহ নাঁস্তক্যানরাকরিষ্রাত্মাস্ততাং ভাষ্যকূদতর য্ত্ত্যা। 
দৃঢত্বমেতদ্‌-বিষয়স্তু বোধঃ প্রধাতি বেদান্তনিষেবণেন।1" 


(গশ্লোকবার্তক, তকর্পাদ, আত্মবাদ, ১৪৮ কারকা ) 


ভাট্রমত সমালোচনা ৬৫ 


ইহ।র অর্থ এই যে, ভাষ্যকার শবরস্বামী দেহাতারিন্ত আত্মার তাদ্‌শ স্বরূপই 
প্রক'শ করিয়াছেন, যাবন্মান্ন অবগত হইলে মানুষের নাস্তকা নিবার্তত হইতে 
পারে, কিন্তু আত্মার যথার্থস্বর্প উদঘাটনে তিনি প্রয়াস করেন নাই। 
বেদান্তশাস্তের অনুশীলন কারলে আত্মার নিক্কম্টস্বরূপের দঢ়ীবজ্ঞান 
উৎপন্ন হইবে। আবার গৌড়ব্রক্মানন্দ বাঁলয়াছেন - 


“হাতি তকচিরণীয়ভট্রকারকয়া বেদান্তদর্শনপুরস্কারাৎ। " 
(িদ্ধাল্তবিন্দু, ৩৫৪ প, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং.) 


ভট্ট এই উীন্ত দ্বারা আত্মতত্ত জানবার জন্য বেদান্তদর্শনের আলোচনার 
উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ভট্ট কুমারল যে বেদান্তদর্শনের বিরোধ নহেন, 
ইহা তাঁহার উীন্ত হইতে সস্পম্ট বুঝিতে পারা যায়। 


কুমারিল-প্রণীত 'শ্লোকবার্তকে'র চোদনাসূন্নের ২১ কারকার 
ব্যাখ্যায় মহামাত সচারতামশ্র তাঁহার 'কাশকা-টীকাতে বাঁলয়াছেন, 
যাহারা মনে করেন সমস্ত বাক্যই কাযতাৎপযকি, সিদ্ধ অর্থে বাক্য 
প্রমাণই নহে, তাঁহাদের নকট জিজ্ঞাসা এই যে, বাক্য 'সিদ্ধবস্তুতে প্রমাণ 
না হইলে, অনদ্যনন্তবিজ্ঞানানন্দস্বর্প ব্রহ্ম উপপানষদবাক্যের দ্বারা কির্পে 
সদ্ধ হইবে 2 “বিজ্ঞানমানন্দং ব্র্ধ" ইত্যাদ উপানষদ্‌বাকোর কোন্‌ কার্য 
অর্থে পর্বপক্ষী প্রামাণা স্বীকার করিবেন? এতদুত্তরে যাঁদ পৃব্র্পক্ষী 
বলেন যে, এতাদ্‌শ উপানষদবাক্যেরও তাদৃশ রন্ষপ্রাতিপান্তর কর্তব্যতাতেই 
তাৎপর্য । উপানষদেও অংত্জ্ঞানে বাধ আছে, যেমন “আত্মা দ্ুণ্টব্যঃ " 
“আত্মানমুপাসীত "। এই সমস্ত বাকা হইতে ইহাই শীসদ্ধ হয় যে, 
বজ্ঞানানন্দভন্ল আত্মাকে জানবে । এইরপে প্রদর্শিতি বেদান্তবাকাও তাদ্‌শ 
রন্মপ্রাতিপান্তর কর্তব/তাতেই পধ্বাসত হইবে। ইহাতে সচারতামশ্র 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, উত্ত বেদান্তবাক্যের ত.দ্‌শ রক্গপ্রাতিপাত্তর কর্তব্যতাতেই 
মাত্র তাৎপর্য; অথবা কর্তব্যপ্রতিপান্তর বিষয় প্রাতপত্তব্য বস্তুর তাদ্‌শ 
স্বরূপে তাৎপর্যা প্র'তপাত্তর কর্তবাতাতে মান্র তাৎপর্যা হইলে সেই 
বাকাদ্বারা প্রাতিপত্তব্য বস্তুর তাদ্‌গ্‌র্পত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অন্- 
তাৎপর্যকি বকাদ্বারা অন্য অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। এজনা প্রাতপাস্ত- 
বাধিতাৎপযকি “ বিজ্ঞানমানন্দং রক্গ" এই বাক্যের দ্বারা ব্রন্মের বিজ্ঞানা- 
নন্দর্পতা সিদ্ধ হইতে পারে না। অন্য-তাৎপযকি বাক্য অনা অর্থে 
প্রমাণ হয় না। উত্ত বাকোর দ্বারা ষে ব্রন্দের তাদ্‌গর্পতারই 'সাদ্ধ হইবে না 
তাহা নহে, পরন্তু ব্রহ্গের অতাদগ্‌র্পতারও সম্ভাবনা থকবে। কারণ, 
অতদ্রূপ বস্তুরও তদ্রুপে জ্ঞানকর্তব্যতাপ্রাতপাদন লোকে দেখা যায়। যেমন, 
যে বস্তুতঃ অশিতা, তাহাকেও 'িতা বলয়া জানিবেন (“পিতরং জানীয়াৎ” ) 


৬৮ ভারতীয় দশনশাস্মের সমন্বয় 


এইর্‌প উপদেশ কাঁরতে দেখা যায়। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাজমাহষাঁ 
স্মন্ত্রা পুত্র লক্ষমণকে এইরুপ উপদেশ কারয়াছলেন__ 


“রামং দশরথং বিদ্ধি, ম.ং বাদ্ধ জনকাত্মজাম্‌। 
অযোধ্যামটবীং 'বিদ্ধি, গচ্ছ পূণ্র যথাসৃখমৃ।1" 


(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণন্ড, ৪০-৮ শ্লোক) 


ইহার আঁভপ্রায় এই যে, রামচন্দ্রের সাঁহত লক্ষমণের বনগমনকালে স্মামন্রা 
লক্ষণকে উপদেশ কারয়াঁছলেন, “বৎস লক্ষমণ, তুম রামকে তোমার পিতা 
দশরথ বাঁলয়া জানবে এবং সীতাকে আম অর্থৎ তোমার মাতা সামনা 
বলিয়া জানবে এবং তোমার গন্তব্য অরণাকে অযোধ্যা বাঁলয়া জানবে ।" 
সুতরাং যাহা অতদবস্তু তাহাকে তদবস্তু বলিয়া দেখবার উপদেশ লোকে 
বহুধা দেখা যায়। অতএব আঁবজ্ঞান, অনানন্দস্বরূপ ব্ক্ষকেও “ বিজ্ঞানমানন্দং 
ব্ষ”" জানও--এইরূপে উপদেশ করা যাইতে পারে। তাহাতে প্রদাশশত 
উপাঁনষদবাক্য হইতে ব্রক্ষের বিজ্ঞানরূপতা ও আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইবে না। 
এইরূপ বেদেও অনুদ্গীথ ও*কারের উদগীথরূপে উপাসনার বিধান আছে _ 
"গাঁমত্োতদক্ষরমুদ্গীথমুপ সত ।" 

এইরূপ শঙকার উত্তরে প্রভাকরমীমাংসক যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
'্রন্মাসাদ্ধ-গ্রন্থ হইতে আমরা পরে প্রদর্শন করিব। এ স্থলে 'কাঁশকা'-টীকাতে 
সৃচরিতামশ্র প্রভাকরের যে আঁভপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহাই বলিব। 
প্রভাকর বলয়াছেন--প্রাতিপাত্তর কর্তব্যতাতে বাক্যের তাৎপর্য থাঁকলে সেই 
বাক্যের দ্বারা প্রাতিপত্তব্য বিষয়ের 'সাদ্ধ হইতে না পারলেও "বজ্ঞানমানন্দং 
ব্রহ্ম জানীয়াং "--এই বাকা ভিন্ন অন্য প্রমাণদ্বারা ব্রন্মের বিজ্ঞানরূপতা ও আনন্দ- 
রূপতার 'সাঁদ্ধ হইবে। তাহাতে সুচারতামশ্র বাঁলয়াছেন, কোন্‌ প্রমাণদ্বারা 
তাদগত্রক্ষরূপতার সিদ্ধি হইবে ১ বদ্ধ জীব স্বীয় কার্ষকিরণসংঘাতাতিরিস্ত 
সাঁচ্চদানন্দব্রক্গকে অপরোক্ষভাবে দেখে না। বদ্ধ জীব দেহকেই আত্মা মনে 
কারয়া দুঃখী, আনিত। ও জড় বলিয়া নিজেকে মনে করে । আর যে সমস্ত মুন্ত 
পুরুষ অনাঁদ আঁবদাদর্শিত শরীরোন্দ্রয়াদ প্রপণকে নিঃশেষ নবৃত্ত 
কারয়াহ্েন, যাঁহাদের সর্বপ্রকার 'মাতি-মাতৃ-মান-মেয়-বিভাগ আঁবদ্যোচ্ছেদেই 
উচ্ছল হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা অস্পন্দ আনন্দস্বরূপে আঁধরূঢ হইয়াছেন, 
তাদৃশ পুরুষ ক দৌখ্বেন 2 কোন: প্রমাণদ্বারাই বা দেখিবেন2 এবং কি 
বাঁলবেন১ সুতরাং আত্মজ্ঞানে 'বাঁধস্বীকার কাঁরলে আত্মার তাদ্‌গরপতা 
কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব প্রভাকরমতে আতজ্ঞানে বা ব্রহ্গজ্ঞানে 
বাধস্বীকার নিতন্তই গাহ্ত হইয়াছে (শ্লোকবার্ভক. কাশিকা্খকা, 
৭০-৭১ পৃঃ, 'ভ্রবেন্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ সং.)। 


ভাট্রমত সমালোচনা ৬৯ 


সূচারতামশ্রের এই কথাগুলর প্রাত লক্ষ্য করিলে ভ্টসম্প্রদায় ও 
প্রভাকর-সম্প্রদায় উভয়েই যে ব্রন্মের সাঁচ্চদ.নন্দরূপতা স্বীকার করেন এবং 
তাদশ ব্রহ্মই যে জীবের পারমার্থক রূপ ও অনাঁদ আবিদ্যাবশতঃই প্রপণ্চদর্শন 
হইয়া থাকে, ইহা সুস্পম্টভাবে বুঝতে পারা যায়। সুতরাং গৌড়ন্রল্গানন্দ যে 
বালয়াছেন, ভট্টপাদ ও প্রভাকরের বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষ নাই, তাহা সতাই 
বটে। 

আমরা সুচরিতমশ্রের আভিপ্রায় প্রদর্শনপ্রসঙ্গে যাহা বাঁলয়া 5, 
'্রহ্মাসাদ্ধ "গ্রন্থে মণ্ডনামশ্রও তাহাই বাঁলয়াছেন। 'ব্রক্মাঁসাদ্ধ গ্রন্থের ষে 
অংশটুকু নৃতন, তাহাই আমরা এ স্থলে প্রদর্শন কাঁরব। মণ্ডনীমশ্র 
'্রক্মাসাদ্ধীর নিয়োগকান্ডের ১৩৬ পৃঃ বাঁলয়াছেন, 'বাশমস্টক্রিয়ার 
[বিধায়ক বাধ বিশেষণেও প্রমাণ হইয়া থাকে। “সোমেন যজেত" এই বাঁধ 
সোমাবশিষ্ট যাগক্রিয়ার বিধ য়ক যাগক্রিয়ার বিশেষণ সোমেও প্রমাণ হইয়া 
থাকে। অথবা "“অঙ্গদণী কুণ্ডলী দেবদত্তসা পুত্রোহধীতে " এই বাক্য যেমন 
অধ্যয়নাক্য়ার প্রাতিপাদক, এইরপ অধায়নকত্তা দেবদত্তপুপ্রেরও অগ্গদ- 
কুণ্ডলাদ সমস্ত িশেষণকলাপেরও প্রাতপাদক হইয়া থাকে। এইরূপ “য 
আত্মা অপহতপপ্মা বিজরো বিমৃত্ুঃ "--ইত্যাদি--বিশেষণকলাপাঁবাশম্ট আত্মা 
জ্ঞাতব্য-এইর্প 'বাধিবকাদ্বারাও আত্মার অপহতপাপ্মত্বাদ-বশেষণেরও 'সীদ্ধি 
হইবে। এইর্প পূর্বপক্ষের উত্তরে মণ্ডনীমশ্র বালিয়াছেন, যে-বাক্য বািশিষ্ট- 
ক্রিয়াতে প্রমাণ হইয়া থাকে, সেই ব.ক্য বিশেষণেও প্রমাণ হইয়া থাকে--এই 
নিয়ম প্রাতপাত্ত-ভিন্ন-স্থলে বাঁঝতে হইবে, কারণ বাক্যদ্ধারা যে সমস্ত 
বষয়াবশেষ িশিষ্টরুপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেই বাক্যদ্ধারা প্রাতপাত্তর 
[বিষয়াবশেষের সদ্ভাব নিরাপত্বু হয় না। অতথাভূত বিষয়েরও তথাভাব- 
সমারোপণদ্বারা প্রতখীতি সম্ভাবত হইয়া থাকে। যেমন, “অসোৌ বাব লোকঃ 
গৌতমাগ্মঃ --এই বাকো অনাগ্ দুলোকে আগ্রত্বের সমারোপণপূর্বক 
আঁগ্রপদের দ্বারা দ্যলোক নার্দ্'স্ট হইয়াছে । 

ইহাতে প্রভাকর সমারোপদ্বারাও বুদ্ধি সম্ভাবিত হয়-ইহা স্বীকার 
করেন না। এজন্য প্রভাকর এস্থলে অন্যথাখ্যাঁতি খন্ডনের জন্য অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান 
মাত্রের খণ্ডনের জন্য অখ্যতিবাদের সমর্থন করিয়াছেন। অখ্যাতিবাদ সিদ্ধ 
হইলে আর অতদ্রূপ বস্তু তদ্রূপে প্রতীত হইতে পারবে না। এজন্য অদ্বৈত- 
বাঁদগণ অন্যথাভূত বস্তুতে তথাভাব সমারোপণদ্বারা প্রতশীতির উপপাদন করিয়া 
প্রতীতিতে বাঁধ স্বীকার কারিলে প্রাতপত্তব্য বিষয়ের তথাতব দ্ধ হইবে না_ 
এর্‌প যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা সমস্তই অসঙ্গত। কারণ অতথাভূত বস্তুতে 
তথাভাবের সমারোপই অসম্ভব । প্রভাকরমতে প্রতশীতিমান্ই ঘথর্থ। এজন্য 
প্রতশীতিতে বাঁধি স্বীকার কারলেও প্রতিপত্তব্য বিষয়ের তথাত্ব জ্ঞানমাহমা- 
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প্রযুন্তই 'সদ্ধ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাতিপার্তবিধিবাদী 
প্রভ করগণের নকটে বেদাঁন্তিগণ যে সমস্ত অপাত্ত উত্থাপন কাঁরয়াছেন, সেই 
সমস্ত আপত্তির মূল অনথাখ্যাতি বা ভ্রমজ্ঞানের ?সাদ্ধ। এই ভ্রমজ্ঞানের 
খণ্ডনের জন্য প্রভাকরও কিবদ্ধ হইয়া সমস্ত জ্কানের যথার্থতা সি'দ্ধর জন্য 
অখ্যাতিবাদের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জ্ঞানে বাধ স্বীকার কাঁরলে অর 
ব্হ্মসূত্রের "তত্তু সমন্বয়াৎ" €(১-১-৪) সূত্রের আবশ্যকতা হইবে না। 
আর তাহাতে বাদরায়ণীয় তন্ই অনারম্ভণীয় হইয়া পাঁড়বে। এজন্য 
প্রভাকরের সাহত বেদান্তিগণের বিচরের পরবিসান 'মথ্যাজ্ঞানের 'সাদ্ধি ও 
আসাদ্ধতে হইবে। মিথ্যাজ্ঞানের 'সাদ্ধর জন্য বেদাল্তগণ কঁিবদ্ধ, এবং 
মিধ্যাজ্ঞানমন্র অস্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানের যথার্থত্ব ব্যবস্থাপনের জন্য 
প্রভাকরও কঁটবদ্ধ। সুতরাং মিথাজ্ঞানের 'সাদ্ধ ও আঁসাদ্ধতেই বাদর য়ণীয় 
তল্তের স্থিতি বা উচ্ছেদ 'নর্ভর করে। অখ্যাতবাদ ও অন্যথাখ্যাতিবাদ আত 
দুর্হ বিচারপারপূর্ণ বালয়া আমরা তাহার 'ববরণপ্রদানে বিরত রাহলাম। 
এস্থলে একটিমাত্র শুভ লক্ষণ যে - ভারতের প্রায় সমস্ত দার্শীনকই 'মিথ্যাজ্ঞান- 
সমর্থনে সন্নদ্ধ। কেবল প্রভাকর ও তল্মতানুসারশ দুই-একজন দার্শীনক 
ভ্রমজ্ঞান খণ্ডন করিয়া সমস্ত জ্ঞানের যথার্থতা প্রাতপাদনে প্রয়াস হইয়াছেন । 


সাংখ্া ও যোগদর্শনের আলোচনা 


সাংখাদর্শন সম্বন্ধে ভাষাকার শঙ্করাচর্যা (২-১-৩) ব্রঙ্গসূত্ের ভাস্যে 
বালয়াছেন যে, “সতীষবাঁপ অধাত্সীবযয়াস বহহীষু স্মৃতিষু সাংখ্যবোগ- 
স্মৃত্যোরেব নিরাকরণে মত্বঃ কৃতঃ। সাংখ্যষ্মেগৌ হি পরমপুরষার্থসাধনত্বেন 
লোকে প্রখ্যাতৌ শম্টৈশ্চ পাঁরগহীতৌ 'লঙ্গেন চ শ্রোতেনোপবৃধাহতৌ 1" 
ইহার আভপ্রায় এই যে. অধ্যাত্মীবদ্যার প্রাতপাদক বহু স্মৃতি 'বদামান 
থাঁকলেও সাংখ্যস্মাতি ও যোগস্মৃতির 'নরাকরণেই যত্র করা হইয়াছে : কারণ 
পরমপুর্ষ'থেরি অর্থাৎ মোক্ষের সাধনরূপে সাংখ্য ও যোগ লোকে প্রখ্যাত আছে 
এবং মন, ব্যাসাদি শিম্টগণকর্তৃক ইহার অংশাঁবশেষ পরিগ্হশীত হইয়াছে। 
এবং শ্রৌতি লিঙ্গদ্বারাও সাংখ্য ও যোগ উপবৃধাহত হইয়াছে। আবার 
ভাষ্যকার শঙকরাচার্য ২-১-১২ সত্রের ভাষো বাঁলয়াছেন, “বোদকদর্শনস্য 
প্রতাসন্নত্বাং গুরুতরতকর্বলোপেতত্বাং বেদ'নসারীভিশ্চ কৈশ্চং' শিস্টৈঃ 
কেনচদংশেন পাঁরগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবদ্‌ ব্যপাঁশ্রতা যস্তক' 
নিমিত্তঃ আক্ষেপঃ বেদান্তবাকোষূভ্তাঁবতঃ স পাঁরহৃতঃ।”" ইহার আভপ্রায় এই 
যে, সাংখাযোগদর্শন-প্রাতিপাদ্য প্রধানকারণবাদ বোৌঁদকদর্শনের প্রত্যসন্ন এবং 
গুরুতর তর্কবলযুক্ত ও বেদানুসারী মণ, ব্যাসাঁদ শিন্টগণও সাংখাসদ্ধান্তের 
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কোনও অংশ অর্থাৎ সংকায্যবাদাদ সমর্থন কারয়।ছেন বাঁলয়া ইতর দার্শানক 
[সদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সাংখ্যযোগাঁসদ্ধান্তই আধক প্রবল। এই প্রবল সাংখ্য- 
যোগ-সিদ্ধান্তানূসারে প্রধানকারণবদ্দু অবলম্বনপূর্থক সাংখ্যবাদিগণ 
বেদান্তাঁসদ্ধ ব্রন্ধকারণবাদে যে-সমস্ত দোষ উত্ত।বন করিয়াছলেন, তাহার 
পরিহার বলা হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই সমস্ত উন্তিদ্বারা সাংখ্যযেগদর্শনের 
উপাদেয়তা ?বশেষভাবে বাঁঝতে পারা য/য়। ব্রক্ষসূত্রের ১-৪-২৮ সূত্রের 
ভাষ্যে শঙকরাচার্য বলিয়াছেন, "“অতঃ প্রধানমল্ল'নবহণিন্যায়েনাতিদিশত, 
এতেন প্রধানকারণবাদপ্রাতিষেধন্যায়কলাপেন সর্্বে অন্বাঁদকারণবাদা আপ 
প্রীতাষদ্ধতয়া ব্যাখাতা বোদতব্যাঃ।" ভাষ্যকার সাংখ্যদর্শনকে প্রধান মল্ল 
বাঁলয়া নিদ্দেশ করায়ও সাংখ্যদর্শনের উপাদেয়তা বাঁঝতে পারা যায়। পরম 
উপাদেয় হইলেও এই সাংখ্যদর্শন বহুকাল হইতেই লংস্তপ্রায় হইয়'ছে। 
প্রচটন আচার্যাগণের গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । পরবত্তর্ কালে এই সংংখ্য- 
দর্শন বহু প্রস্থানে [বভন্ত হইয়াছল। পতঞ্জাল, পণ্টাধকরণ, বার্ধগণ, 
পোঁরিক, বার্ষগণা, ধিন্ধ্যব.সণ প্রভাতি আচাযগিণ পৃথক পৃথক সাংখ্যসম্প্রদায়ের 
প্রবর্তীয়তা হইয়।ছলেন। সেই সমস্ত সম্প্রদয়ও বর্তমানে প্রায় বিলস্ত 
হইয়াছে । কদাচিৎ কোনও গ্রন্থে ইহাদের নামের উল্লখ দোখতে পাওয়া যায়। 
অনেকে মনে করেন, সাংখ্যাসদ্ধান্তে ও মীমাংসাসদ্ধান্তে ঈশ*বর স্বীকার করা 
হয় নাই। এজনা এই দুইটি ব'দই নিরা*বরবাদ বাঁলয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু 
(বিশেষ বিবেচনা কাঁরয়া দোখলে এই দুইটি বাদ নরীশ্বরবাদ নহে। 
সাংখ্যকারকার পণ্চদশ কাঁরকায় য্ান্তদশীপকাকার বাঁলয় ছেন, "কিণ্ঠান্যং 
শ্রুতেঃ, শ্রুতিরাপ চাসা মীর্ভমাচন্টে কীত্তবাস'ঃ পিনাকহস্তো বিততধন্বা 
নীলাশখন্ডীত্যাদ। তদভূপগমাৎ স্বপক্ষহানারতি চে স্যান্মতং যাঁদ তাহ 
শ্রুতিবচনান্মৃর্তমানীগ্বরঃ পরিগহ্যতে, তেন সদ্ধমস্যাস্তিত্বম। কস্মাং? 
ন হি অসতো মর্তিমত্তমূপপদ্যতে হীতি কৃত্বা। এতদপ্যযুন্তমাভি- 
প্রায়ানববোধাৎ। ন হি একান্তেন বয়ং তগবতঃ শান্তবিশেষং প্রত্যাচক্ষণহে, 
মাহাত্্যশরীরাদপারগ্রহ।ৎ। যথা তু ভবতা উচ্যতে প্রধানপুর্ষব্যতিরিন্তঃ 
তয়োঃ প্রয়োন্তা স নাস্তীতা'য়মস্মদভিপ্রায়ঃ" (যুক্তিদীপপিকা, ৮৬-৮৭ পঃ, 
মেত্রো সং.)। ইহার আভপ্রায় এই যে, শ্রীত হইতে ভগবানের স্বরূপ অবগত 
হওয়া যায়। শ্রুতি ভগবানের ম্ার্ত বালয়াছেন। ভগবান কৃত্তিবাস, 
'পনাকহস্ত, বিততধনুঃ, নীলাশখণ্ডযুক্ত। শ্রাতীসদ্ধ ভগবৎস্বর্প স্বীকার 
কারলে সাংখ্যের স্বপক্ষহান হইবে। শ্রুতিবচনানুসারে মার্তমান ঈশ্বর 
স্বশকার কারলে ঈশ্বরের আস্তত্বও দীসদ্ধ হইবে। কারণ অসদ-বস্তু মার্তমান 
হইতে পারে না। পূর্্থপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্জাত হইয়াছে, কারণ 
পর্্বপক্ষী আমাদের আভগ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। কারণ আমরা 


৭২ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


সব্বথাই ভগবংশান্তুর অনঙ্গকার কার না। ভগবানেরও মাহা ত্ম্যশরীরাদ 
আছে। ভগবান:ও মাহাত্ম্যশরীরাদ পাঁরগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের 
[সদ্ধান্ত। কিন্তু পূর্্বপক্ষী যেরুপ বলেন, প্রধান ও পুরুষ হইতে আতীরন্ত 
ঈশবর, প্রধান ও পুরুষের প্রযোস্তা-ইহা অমরা স্বীকার কার না। এই 
যান্তদীপকাণ্রন্থ আলোচনা করিলে বাঁঝতে পারা যায় শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ 
সাংখাশাচ্তেও ঈশ্বর স্বীকৃত হইতেন। সাংখ্যশাস্রের প্রায় সম্পূর্ণ গ্রল্থই 
উঁচ্ছল্ন হইয়া গিয়।ছে বাঁলয়া তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ অবগত হইবার উপায় 
নাই। কেবল ঈশ্বরকৃষ্ণপ্রণীত সাংখ্যকারকা নামক গ্রল্থখানিই সাংখ্যশাস্তের 
কঙ্কালরূপ অব।শম্ট আছে। এই সাংখ্যকারকার ব্যাখ্যা যুক্তিদীপিকা আত 
প্রাচীন গ্রন্থ । ইহা বাচস্পাঁতামশ্রের সাংখ্যতত্বঁকৌমূদী হইতেও আঁতপ্রাচীন। 
এই গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে সাংখাশাস্ত্ের অনূমাত প্রদার্শত হইয়াছে। 
এইরূপ মীমাংস দর্শনেও ঈশ্বরের আঁস্তত্বসম্বন্ধে অনুমতি পাওয়া যায়। 
একাদশ শতকে বিদামান ভবনাথামশ্র প্রভাকরমতানুসারে " নয়াববেক " নামক 
একখানি প্রকরণগ্রল্থ রচনা করিয়াছলেন। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, 
"একদা কৎক্পসৃন্টিবলয়ৌো মানশুনো, প্রত্যুত যথ।দর্শনং ক্লমেণ তদনুমোত 
জগীত ঈশ্বরকর্তৃকেহাঁপ ন গুর্ুনয়াবরোধঃ ইতি গুরোরবধীরণম্‌" 
(নয়াববেক, ১৮৭-৮৮ পৃঃ, মাদ্রাজ ইউানভারাঁসাট সং.)। ইহার অভিপ্রায় 
এই মে, এক সময়েই সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও এক সময়েই সমস্ত জগতের 
প্রলয় প্রমণশন্য। এজন্য যথাদর্শন কূমশঃ জগতের স্ান্ট হইয়াছে ইহাই 
বাঁলতে হইবে । জগৎ ক্রমশঃ ঈশ্বরকর্তৃক সূম্ট হইয়াছে-ইহাতে প্রভকরমতের 
কোনও বিরোধ হয় না। এজন্য প্রভাকর জগৎ ঈশবরসজ্ট কি না ইহার ?ীবচার 
প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপ বলিয়া নয়াববেককার আত আড়ম্বরের সাঁহত 
ঈশবরসাধকানুমানের নিরসন করিয়াছেন। ঈশবরসাধক অনুম।নের নিরসন 
কারয়া পরে বাঁলয়াছেন, " এবণ ঈশ্বরে পরে স্তমেবানূমানং িরস্তং নে*বরো 
নিরস্তঃ" (নয়াববেক, ১৯৯ পৃঃ)। ইহার আভপ্রায় এই যে, প্রদার্শতর্‌পে 
ন্যায়বৈশোষকাদি-প্রদর্শিত ঈশবরসাধকানূমানই 'নরস্ত হইল। ইঈশবরানুমান 
নিরস্ত হইলেও ঈশ্বর নিরস্ত হইলেন না। এইর্প বাঁলয়া নয়াববেককার 
শিবের একাঁট স্তুতি প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। ইহার টঁকাতে রাঁবদেব বাঁলয়াছেন, 
"জগাঁত ঈশ্বরকর্তৃকেহপি ন গুরুনয়াবরেধ ইতি প্রাগুস্তমূ, তদভ্যুপেত্যৈব 
পরোন্তানমানিকে*বরনিরাসপ্রযত্বঃ ” (নয়াববেক, ১৮৮ পৃঃ) ইহার আভগ্রায় 
এই যে, জগৎ ঈশ্বরকর্তৃক হইলেও তাহাতে গুরুমতের বিরোধ ঘটে না। 
ইহা পূর্ে বলা হইয়াছে। ঈশবরের জগবকর্তৃত্ব স্বীকার কাঁরয়াই বৈশোষিকা- 
দযন্ত আনুমাঁনক ঈশবরানরাসের জন্য মূলকাব প্রষত্র কাঁরতেছেন। এই 
সমস্ত কথা আলোচনা কারলে বাঁঝতে পারা যায়, মীমাংসকগণ অনুমান- 


সাংখ্য ও যোগদশনের আলোচনা ৭৩ 


প্রমাণাসিদ্ধ ঈশবর স্বীকার না কারলেও শ্রাতপ্রমাণাসদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার কারতেন। 
এই আলোচনাদ্বারা বোদক ছয়খান দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন_ ইহা 
সিদ্ধ হইল। ন্যায়, বৈশোষক, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনে ষে ঈশ্বর স্বকত 
হইয়াছেন, ইহা সর্্বমতাসদ্ধ। মীমাংসাদর্শনেও মহামীমাংসক কুমারিলভ্র- 
প্রণীত শ্লোকবার্তিক-গ্রন্থের প্রারম্ভে শিবের নমস্কার করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ 
করা হইয়াছে । শ্লোকাটি এই - 


[বশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ব্িবেদশীদব্যচক্ষুষে। 
শ্রেয়ঃপ্রাশ্তানামত্ত য় নমঃ সোমাদ্ধধারিণে || 


এই প্রসিদ্ধ শ্লোকাঁট দেবীকশীলকেও পঠিত হইয়াছে । সুতরাং মীমাংসকগণ 
নিরীশ্বরবাদ-.এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এজন্য রাঁবদেব নয়াববেকের টশকায় 
বাঁলয়াছেন যে, শ্রাতস্মৃতীসিদ্ধ ঈশ্বরের রাস কাঁরলে সেই ব্যান্ত সাধূজনের 
বাহচ্কার্য হইয়া যাইবে। এজন্য শ্রুুতিই ঈশ্বরস.ধক প্রমাণ বলিয়া ঈশ্বর 
নিরস্ত হইতে পারেন না (নয়বিবেক, ১৯৯ প:ঃ)। 


সাংখ্যাসদ্ধান্ত যেমন আত প্রাচীন, এইর্প এই প্রাচীন সিদ্ধান্তে 
উচ্ছেদও বিস্ময়কর । অন্যান্য দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থাদ কিছু থাকলেও সাংখ্য- 
দর্শনের একমাত্র ঈশবরকৃষ্ণরচিত কাঁরকা ভিন্ন অন্য কোনও প্রাচীন গ্রল্থ 'বদ্যমান 
নাই। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নানা স্থানে 'বাচ্ছল্ন উল্লেখ দেখিতে পাওয়। 
যায়। ষঞ্জনর্শনসমনচ্চয়-গ্রন্থের গুণরক্রকৃত টীকতে “সাংখ্যানাং তকর্গ্রন্থাঃ 
ষ:ভ্টতন্ব্রোদ্ধাররূপং মাঠরভাষ্যং সাংখ্যসপ্তাঁতন মকং তন্ত্রকৌমুদশ গৌড়পাদ- 
মান্রেয়তন্নণ্েত্যাদয়ঃ।”" এইরূপ বলা হইয়াছে (১০৯ পৃঃ, এসয়াঁটক: 
সং. )। 


আমরা ইতঃপূর্রে সাংখ্যতন্ত্ের প্রবর্তয়ত আচায(গণের নাম বালয়াছি। 
স।ংখ্যকারিকার &৬ কাঁরকাতে য্নান্তুদীিকা-গ্রল্থে বলা হইয়াছে, “ প্রাতপুরুষ- 
বিমোক্ষার্থময়মারদ্ভ ইতি, তদযুস্তম্‌, আচাাবিপ্রাতিপত্তেঃ। প্রাতিপুরুষ- 
মন্যৎ প্রধানং শরাীরাদ্যর্থং তি পোৌঁরকঃ সাংখ্যাচ.য্যো 
মন্যতে” (১৬৯ পৃঃ, মেব্ট্রো সং.)। সাধারণভাবে প্রচালত সাংখ্যাঁসদ্ধান্তে 
সর্্বপুরুষসাধারণ একই প্রধান। এই প্রধানই. সমস্ত পুরুষের ভোগাপবগর্থি 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'কন্তু এ স্থলে পৌরক নামক একজন প্রাচীন 
সাংখ্যাচার্যা প্রত্যেক পুরুষের জন্য এক একটি প্রধান স্বীকার 
কারয়াছেন। প্রচালত সাংখ্যমতে পুরুষ নানা, কলন্তু পৌঁরিক আচাযোর মতে 
নানা পুরুষের ভোগাপবর্গীনম্পাদক প্রধানও নানা । যেমন মণ্ডনীমশ্র, 
বাচস্পাতীমশ্রের মতে জীবভেদে আবদাও ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃত হইয়াছে। 


10187? 2. 


৭৪ ভারতীয় দশনশাস্তের সমন্বয় 


এইরূপ পৌঁরক আচ!যের মতেও জাবভেদে প্রধানও ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃত 
হইয়াছে । এই মতের উল্লেখ ষড়দর্শনসমনচ্চয়ের টীঁকাতে গুণরত্ব করিয়াছেন। 
তিনি বাঁলয়াছেন, “মৌলক্যঃ সাংখ্যা হি আত্মানমাত্মানং প্রাতি পৃথক প্রধানং 
বদন্তি। উত্তরে তু সাংখ্যাঃ সব্বস্মিস একং নিত্যং প্রধানামাতি প্রাতপন্নাঃ" 
(৯৯ পৃঃ, এসিয়াটিক সং.)। ইহার আভপ্রায় এই যে, মৌলিক্য সাংখ্যগণ 
প্রতি আত্মার জন) পৃথক পৃথক এক একটি প্রধ।ন স্বীকার কারতেন। ইতর 
সাংখ্যাচাযগিণ সমস্ত আত্মার ভোগাপবর্গসাধক এক নিত্যপ্রধান স্বীকার 
কারতেন। এই সাংখাকারিকার অম্টাদশ কাঁরকাতে জন্মমরণকরণাঁদর 
ব।বস্থাসিদ্ধির জন্য পুরুষের বহতত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কন্তু বিবেচনা 
কারয়া দখলে সাংখ্যসিদ্ধ।ন্তে পুরুষের বহত্ব 'সদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 
বস্তুর ভেদক প্রমাণ, বিরুদ্ধ ধম্মসম্বন্ধ “যদবরুদ্ধধম্মধ্যিস্তং তল্লানা। 
যথা শীতে.ফে।" এই প্রামাঁণক উীন্তি অনুসারে 'বরুদ্ধ ধম্মেরি সম্বন্ধ ব্যতিত 
বস্তুর ভেদ 'সদ্ধ হইতে পারে না। সাংখ্যাসদ্ধান্তে পুরুষ নিগঃণ ও অসঙ্গ 
এবং চিৎস্বরূপ। যাহা অসঙ্গ নির্গণ, তাহাতে বিরুদ্ধ ধম্মেরি সমাবেশ 
হইতে পারে না। বিরুদ্ধ ধম্মের সমাবেশ স্বীকার কাঁরলে আর তাহার 
অসঙ্গতা থাকে না। সাংখ্যকারিকাতে যে জন্মমরণাদর্প 'বরুদ্ধ ধম্মেরি 
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পুরুষগত ধন্মই নহে। যাহা পুরুষগত ধর্ম্ম 
নহে, তাহাদ্বারা নিধম্মক পুরুষের ভেদ দ্ধ হইতে পারে না। এজন্য 
সাংখ্যশ।স্পে যে পুরুষবহত্ব বলা হইয়াছে, তাহা লোকাসিদ্ধ ভেদপ্রতশীতির 
অনুবাদমান্র। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে সমস্ত তাৎপর্যানির্ণায়ক 
লিঙ্গের উল্লেখ কাঁরয়।ছি, তাহার মধ্যে অপূৃব্বতা একাঁট 'িঙ্গ এবং এই 
লিঙ্গ প্রামাণ্য শরীরের ঘটক। “অনাধগতাথগ্রাহত্বই অপ্রবত্ব। শাস্ত 
অনাধগত বস্তুর প্রাতপাদক হইলে তাহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্যা থাঁকবে। কিন্তু 
পুরুষের ভেদ সমস্ত লৌকিকপ্রমাণবেদা বলিয়া তাহার প্রাতিপাদনে সাংখ্- 
শাস্তের অপূব্বত্বনামক তাৎপধ্যীনর্ণায়ক ললঙ্গ থাকে না। এজন্য সাংখ্যশাস্দে 
যে পুরুষভেদ বলা হইয়াছে, তাহা লৌকিক অনুভবের অনুবাদমান্র। 
বৈশোঁষকদর্শনে মুস্ত আত্মদ্য়ের পরস্পর ভেদাঁসাদ্ধর জন্য “বিশেষ " 
পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু সাংখাদর্শনে আত্মার ভেদক ধর্ম স্বীকৃত হয় 
নাই। এজন্য বাঁঝতে পারা যায়_-আওক্মার ভেদাঁসাদ্ধ সাংখ্যদর্শনের আভপ্রেতই 
নহে। এজন্য ওপনিষদাঁসদ্ধান্তের মত সাংখ্যাঁসদ্ধান্তেও এঁকাত্ম্যবাদই আভপ্রেত। 
আর বস্তৃতঃ সাংখ্যসিদ্ধান্তও যে ওঁপাঁনষদাঁসদ্ধান্তই বটে, তাহা যুক্তিদশীপকা- 
গ্রন্থ হইতেও সুস্পষ্ট বাঁঝতে পারা যয়। সাংখ্যকাঁরকার ৬৮ কাঁরকার 
ব্যাখ্যাতে যান্তদীপিকাকার বাঁলয়াছেন, " বিশহদ্বমক্ষয়ং নিরতিশয়মৈকান্তিক- 
মাত্যান্তকমূভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি, এতৎ পরং ব্হ্গ ধুবমমলমভয়মন্র সব্বেষাং 


সাংখ্যপাতঞ্জলদর্শনের সমালোচনা ৭৫ 


গুণধন্মণাং প্রাবলয়ঃ। এতৎ প্রাপ্য সব্বয়াসৈঃ সর্্ববন্ধনৈরনাদিকালপ্রবৃত্ত- 
রাগদ্বেষবিযন্তো বিমদন্তো ভবাঁত। এতদ্থণ ব্রাহ্মণা দ়িতপূত্রদারসম্বন্ধমপহায় 
গুরুশহশ্রুবাপরাঃ শরীরমরণোষু পাতয়াল্তি। কথং নাম একা্তিকমাত্যান্তিকণ্ঠ 
কৈবল্যং স্যাদাত” (১৭৩ প, মেক্রো সং.)। 

ইহার আভিপ্রায় এই যে-এই এঁকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য বিশুদ্ধ, 
অক্ষয় ও নরাঁতশয়। অ।র ইহাই পররহ্গ। ইহাই ধ্রুব, অমল ও অভয়। 
এই পরর্রহ্ধাবস্থাতে সমস্ত গৃণধম্মের প্রাবলয় হইয়া থাকে। আর ইহা 
প্রাপ্ত হইয়া জব সমস্ত আয়াস ও সমস্ত বন্ধন হইতে মস্ত হয় এবং অনাঁদ- 
কালপ্রবৃত্ত রাগদ্ধেষঁদ হইতেও বিমুন্ত হইয়া থাকে। আর এই কৈবলালাভের 
জন্য ব্রন্মণগণ দাঁয়তপত্রদারাঁদ সম্বন্ধ পরিত্যাগ কাঁরয়া গুরুশহশ্রুষাপরায়ণ 
হন্থ্য়া অরণ্যে শরীর পাতিত কাঁরয়া থাকেন। কেবলমাত্র একাল্তক ও 
আত্যান্তিক কৈবল্যলাভের জনা তাঁহারা এতাদ্‌শ দ?ঃখপরম্পরা স্বীকার 
করেন। ন্যায়দর্শনভাষোও ভাষাকার মুন্ত।বস্থাতে যেমন জীবের ব্রক্গভাব 
স্বীক.র কাঁরয়াছেন, য্যান্তদনীপকাকারও তাহাই করিয়াছেন। বস্তুতঃ এস্থখলে 
যুল্তদীপিকাকার এই পররন্ধ বস্থাতে সমস্ত গুণধম্মেরি প্রাবিলয় হয় স্বীকার 
করায় সম্পর্ণভাবে অদ্বৈতমতের সমর্থন করা হইয়াছে । সুতরাং সাংখা- 
সন্ধান্তের সাহ তও ওুপানিষদাসন্ধ'ন্তের কোনও বিরোধ নাই । 

অমরা পূব্বেই বাঁলয়াছি. আত সংপ্রাচীন সাংখ্যসিদ্ধান্ত বহুকাল 
হইতেই উচ্ছিন্ন হইয়াছে । মহাভারতের শান্তিপব্বের ৩০১ অধ্যায়ে মোক্ষ- 
ধ্র্মে সাংখাসদ্ধান্তের বর্ণনা আছে। এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, “ মার্গজ্াঃ 
কাঁপলাঃ সাংখ্যাঃ শণ্‌ তানারসূদন " (&৪ শ্লোক)। ততঃপর বলা হইয়াছে, 
"সংখ্যা রাজন মহাপ্রাজ্ঞাস্তান্তৰা প্নেহং প্রজাকৃতম্‌ | জ্ঞানযোগেন সাংখোন 
বাপিনা মহতা নৃপ।।” (৬১ শ্লোক)। ততঃপর বলা হইয়াছে, “অন্ন তে 
সংশয়ো মা ভূ জ্ঞানং সাংখাং পরং মতম্‌ৃ। অক্ষরং ধ্রুবমেবোস্তং পূর্ণং ব্রক্ধ 
সনাতনম-।| অনাদিমধানিধনং 'নদ্বন্দ্বং কর্তশাশবতমূ। কটস্থণেৈব নিতাণ্ঠ 
যদ্বদান্তি মনশীষণঃ || যতঃ সব্বঃ প্রবর্তন্তে সর্গপ্রলয়াবক্রিয়াঃ | 1” 
(১০১-০৩ শ্লোক)। এই মোক্ষধম্মেন্তি সাংখ্যাসিদ্ধান্তের আলোচনা কাঁরলে 
ইহাই যে ওপানষদাঁসদ্ধান্ত, তাহা স্পম্ট বুঝিতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের 
শেষভাগে বলা হইয়াছে, “ এতন্ময়োন্তং নরদেব তত্বং নারায়ণো বিশবমিদং 
পুরাণমূ। স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদান্ত ভূয়ঃ।। 
সংহৃতা সব্ববং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা।।”" (১১৫-১৬ 
শ্লেক)। এই শ্লোকে “অগ্স্‌ শেতে " বলা হইয়াছে, ইহার টীঁকাতে নীলকণ্ঠ 
বলিয়াছেন, “ কারণাত্মাপ্ল্‌ "নার্বশেষাঁচল্মান্রে শেতে লাঁনো ভবাতি। এতেন 
যোহয়ং মায়াবী জগজ্জল্মাদিহেতুঃ, স সব্বেষাং প্রত্যগৃভূতঃ ঈম্বরঃ চিল্সাতে 


৭৬ ভারতশয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


লীয়তে ইতি 'না্বশেষব্রঙ্গাদ্িতমূক্তং ভবতি” (১১৬ শ্লোকের টীকা )। 
মহাভারতে আভিহ্ত সাংখ্যাসদ্ধন্ত যে সম্পূর্ণভাবেই অদ্বৈতাঁসদ্ধান্ত ছিল, 
তাহা আমরা এস্থ"ল প্রদর্শন কারলাম। বহু আচার্যাপরম্পরার মধ্য দিয়া যে 
সাংখ্যাসদ্ধন্ত গজ আমাদের নকটে উপাস্থত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন 
সিদ্ধান্তের সাহত বর্তমান সিদ্ধান্তের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘাঁটয়াছে। এজন্যই নব্য 
সাংখাসিদ্ধান্তকে লক্ষ্য কারয়া ভাষ্যকার শঙকরাচার্য সাংখ্যাঁসদ্ধান্তকে বৌদক 
সদ্ধান্তের প্রত্যাসন্ন বলিয়াছেন। 

সাংখ্যকারকার উনবিংশ কারকায় বলা হইয়াছে, " তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ 
সদ্ধং সাক্ষত্বমস্য পুরুষস্য। এই কারিকাকার পুরুষের সাক্ষত্ব স্বীকার 
কারয়াছেন। কিন্তু সাক্ষী স্বীকার কারলেও সাক্ষীর 'বষয় অর্থৎ সাক্ষ্য 
বস্তু কি, তাহা 'কছু বলেন নাই। সাক্ষী প্রমাতা নহে : প্রমাণের সাহায্যে 
প্রমেয় বস্তুর দ্রত্টাই প্রমাতা। আর প্রমাণানরপেক্ষভাবে বিষয়ের দ্রষ্টাই সাক্ষী । 
শ্রাতও আত্মাকে “সাক্ষী চেতা কেবলো িনগ্ণশ্চ" বাঁলয়া 'নদ্দেশ 
কারয়াছেন। পাতপঞ্জল যোগসনের চতুর্থপাদের ১৮ সূত্রে বলা হইয়াছে, " সদা 
জ্ঞ তাশ্চত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ পুর্ষস্যাপারণামিত্বাংৎ।" এই সত্রের ব্যাসভাষ্যে 
বলা হইয়াছে, "সদা জ্ঞাতত্বন্তু মনসস্ততপ্রভেঃ প্‌রুষসা অপাঁরণামত্বমনু- 
মাপয়ীতি।” ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের অধাসভাষ্যর শেষভাগে বলা হইয়াছে, 
“ এবমহম্প্রত্যায়নমশেষস্বপ্রচারসাক্ষণি প্রত্যগাত্মনাধ্যস্য তণ প্রতাগাত্মানং সর্ব্ব- 
সাক্ষিণং তদ্বিপযাঁয়েনান্তঃকরণাঁদষ্‌ অধাস্যাতি" (88-8& পৃঃ, 'নর্ণয়সাগর 
সং.)। এই কথাগুলি আলোচনা কারলে ইহা স্পন্ট বাঁঝতে পারা যায় যে, 
বাত্তমৎ চিত্ত সাক্ষিপুরুষদ্বারা ভাস্য হইয়া থাকে। বাঁত্তমৎ চিত্তের কোন 
যোগ্য অবস্থারই অজ্জ্রতসত্তা নাই। এজনা জ্ঞান, সুখ, দুঃখাঁদি অন্তঃকরণের 
যোগ্য পাঁরণামমান্রই সাক্ষভাস্য হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের যোগ্য ধর্ম্ম 
প্রমাণাসদ্ধ নহে, কিন্তু সাক্ষাঁসদ্ধ । যোগ্সত্রু, ভাম্ ও শাখ্করভাষোরও ইহাই 
আভিপ্রায়। এই কথার প্রাতি লক্ষ্য না করিয়া “প্রাতিবিষয়াধ্যবসায়ো দূজ্টম ” 
এই কাঁরকাংশের ব্াখ্যানাবসরে প্রত্যক্ষের লক্ষণ কাঁরতে যাইয়া এই একাঁট 
লক্ষণকেই বাহ্য ও আন্তর 'বষয়ের গ্রতাক্ষে সংযোজন কাঁরতে চাঁহয়াছেন। 
আর তাহ'তে এ ব্যাখ্যা কুসৃন্টরূপই হইয়াছে । কিন্তু বিশেষ ববেচনা করিয়া 
দোঁখলে সাংখ্যাসিদ্ধান্তে আন্তর বস্তুর প্রতাক্ষ এন্দ্রিয়ক নহে: ধকল্ভু তাহা 
সাক্ষস্বর্প। সাক্ষিপ্রকাশদ্বারাই তাহা প্রকাঁশত হইয়া থাকে। এজন্য 
প্রাচীন সংখ্যাচাষগিণ শ্রোত্রাদ বৃত্তিকেই প্রত্যক্ষ বালয়াছেন। " শ্রোন্রাদ- 
বৃত্তরাতি বার্ষগণাঃ " (যুত্তিদশীপকা, ৩৯ পঃ)। প্রত্যক্ষলক্ষণ িবেচনাবসরে 
ন্যায়বার্তকে উদ্দ্যোতকরও শ্রোত্রাদব্ত্তকেই (১৩২ পৃ মেদ্রে সং.) সাংখ্য- 
মতে প্রতাক্ষের লক্ষণ বালয়াছেম। তাৎংপটিশকাতে বাচস্পাঁতামশ্র বাঁলয়াছেন, 
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এই লক্ষণ প্রাচীন সংখ্যাচার্য বার্ষগণোর। প্র/চীন সাংখ্যাচাযগিণের আশয় 
বিবেচনা কারলে ইহাই বুঝতে পারা যায় যে, বাঁহরীন্দ্রিয়জন্য প্রতাক্ষই প্রতক্ষ 
প্রমাণ বাঁলয়া সাংখ্যাচাাগণ মনে কারতেন। কিন্তু ব্াদ্ধির জ্ঞান, সুখাঁদর 
প্রত্যক্ষ সাক্ষিপ্রত্যক্ষরূপ বাঁলয়া তাহা প্রমাণপ্রত্যক্ষের অন্তর্গত নহে। কিন্তু 
য্ীল্তদীপকা ও সাংখ্যতত্বকৌমুদী উভয় গ্রন্থে " প্রতিবিষয়াধবসায়ো দম্টম" 
এই লক্ষণাটকে উভয়প্রত্যক্ষ সাধারণর্‌পে যোজনা কাঁরতে প্রয়াস কাঁরয়াছেন। 
অদ্বৈতবেদান্তদর্শনে প্রমাতা ও সাক্ষীর মহদবৈলক্ষণা প্রাতপাঁদত হইয়াছে। 
স.ংখাকা।রকাতে আত্মার সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াও সাঁক্ষাসদ্ধ বিষয়ের স্পম্ট 
উল্লেখ করেন নাই। পাতঞ্জলদর্শনে বাত্তমৎ গচত্ত যে সব্ধ্দাই অপাঁরণামশ 
পুরুষভাস্য হইয়া থাকে, ইহা সুষ্পম্টভাবে বলা হইয়াছে । অদ্বৈতমতানুসারে 
আত্মার সাক্ষত্ব স্বীকার করায় সাংখ্যপাতঞ্জলদর্শনের অদ্বৈতমতানুসরণ সুস্পষ্ট 
হইয়াছে। পাতঞ্জলদর্শনের দ্বিতীয় পাদে বলা হইয়াছে, “ কৃতার্থং প্রাত 
নম্টমপানম্টং তদন্যসাধ রণত্বাং" (২২ সঃ)। ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে, 
"কৃতর্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশাং নম্টমাঁপ নাশং প্রা্তমাপ অনম্টং তদন।- 
পুর্ষসাধারণত্বাং।" ইহাতে সুস্পম্ট বাঁঝতে পারা যায়, অনাঁদকাল প্রবৃত্ত 
দৃশ্যবর্গ কৃতার্থ পুরুষের প্রাতি অথথ মুক্ত পুরুষের প্রা নাশ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে অর্থাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া থকে! কিন্তু অকৃতার্থ পুরুষের 'নকটে 
দৃশ্যবর্গ ভাসমানই থাকে। 

পাতঞ্জলসূন্রের প্রথম পাদের ৩য় সবরের ভূমিকাতে বলা হইয়াছে, 
"তদবস্থে চেতাঁস বাদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ িকংস্বভাব হাতি ।" এইরপ 
পাতাঁনকার পরে “তদা দ্ুষ্টুঃ স্বর্পেণাবস্থানম্‌” (১-৩) এইরূপ বলা 
হইয়াছে। ইহাও আলোচনা কাঁরলে বাঁঝতে পারা যায়-ম্যাজ্ঞানপ্রযুন্তই 
পুরুষ বুদ্ধিবোধাত্মা হইয়া থাকে । ইহা পুরুষের স্বভাবাসদ্ধ স্বরূপ নহে। 
পুরুষের স্বভাবাসদ্ধ রূপ স্বরূপপ্রাতিষ্ঠতা। পুরুষের স্বরূপপ্রা তচ্চতা 
স্বভাব হইলেও তাহার অস্বরৃপপ্রতিজ্ঞতা বা বাদ্ধবোধাত্মতা অথবা দৃশাবগেরি 
দর্শন মিথ্যাজ্ঞানপ্রযুত্তই হইয়া থাকে। তত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে 
মুক্ত পুরুষ স্বস্থ হইয়া থাকে। তখন আর পুরুষের বাদ্ধবোধাত্মতা স্বভাব 
থাকে না। সুতরাং দশ্যবর্গের দর্শন ও দৃশ্যবর্গের স্বর্পলাভ উত্তয়ই 
মধ্যজ্ঞানপ্রযুন্ত বালয়া তাহা পারমার্থক হইতে পারে না। এজন্য পাতঞ্জল- 
দর্শন বা সাংখাদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের কোনও বিরোধ নাই। পাতঞ্জল- 
দর্শনের ব্যাসভাষ্যে কৈবল্য অবস্থাতেও সুখের সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। 
এই সুখ বিষয়সম্বন্ধজন্য হইতে পারে না বাঁলয়া প্রকারান্তরে আত্মারই 
সুখস্বরূপতা স্বীকার করা হইয়াছে। ৩-১৮ পাতগ্জলসূন্নের বাসন্ডাষ্যে 
আবট্য-জৈগশষব্যসংবাদ বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, “ভগবান্‌ 
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আবট) উবাচ -.যাঁদদমায়ূম্মতঃ প্রধানবশিত্রমনৃত্তমণ্ণ সন্তোষসুখং কিমিদমাপ 
দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপতম ১ ভগবান জৈগীষব্য উবাচ --বষয়সুখাপেক্ষয়ৈব ইদ- 
মনুত্তমং সন্তোষসুখমুক্তমূ, কৈবলাসুখাপেক্ষয়া দুঃখমেব।' ইহার আভপ্রায় 
এই যে, এক সময়ে আবট্য যোগাচাষা ভগবান্‌ জৈগীষবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া?ছলেন, 
আপনার বৃদ্ধিসত্ত কোনও অবস্থাতেই আভিভূত হয় না। এজন্য আপাঁন বিগত 
দশ মহাসর্গে নারকাতযগাঁদ যোনিতে উৎপাত লাভ করিয়া যে সমস্ত দুঃখ 
অনুভব করিয়াছেন এবং দেবমনৃষ্যাদতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কাঁরয়া যাহা 
যহা অনুভব কাঁরয়াছেন, তাহাতে আপনার এই সমস্ত অতাতি জীবনে সুখ ও 
দুঃখের মধ্যে কোনভা্ট আধক উপলব্ধ করিয়াছেন; এতদুত্তরে ভগবান 
জৈগীষব্য বালয়াছলেন, আমার ব্াদ্ধসত্ব কোনও অবস্থায়ই আঙভূত হয় না 
ধাঁলয়া বিগত দশ মহাসর্গে নানা ষোনতে উৎপল্ল হইয়া যাহা কিছু অনুভব 
করিয়াছি, সেই সমস্তই দুঃখ অর্থৎ কেবল দ:ুঃখই অনুভব কারয়াছ। ততঃপর 
আবট্য জৈগাষব্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়ে আপাঁন প্রধান- 
বশিত্ব লাভ কাঁরয়া অনযস্তম সন্তোষসুখ ভোগ কাঁরতেছেন। আপাঁন ক এই 
সুখকেও দুখ বলিয়া মনে করেন 2 তদ;ভ্তরে জৈগনষব্ বাঁলয়াছিলেন, বষয়- 
সুখকে অপেক্ষ। কাঁরয়াই প্রধনবাঁশত্বনিবন্ধন সন্তোষসূুখ্খকে অনুস্তম বলা 
হয় ; কিন্তু কৈবলাসখাপেক্ষা এই সন্তোষসুখও দ:ঃখই বটে। এই সমস্ত 
উীন্ত হইতে কৈধল্যসুখের অনূত্তমতা ও সব্বশ্রম্ঠতা অবগত হওয়া যায়। 
যাহারা মনে করেন, পাতঞ্জলদর্শনে মে:ক্ষে সুখসন্তা স্বীকার করা হয় নাই, 
তাঁহার। বাসভাষ্যের এই আবট্য-জৈগীষব্যসংবাদ 'নপৃণভাবে পাঠ কাঁরলে 
উপকৃত হইবেন। মোক্ষে সুখসত্তাস্বীকরে আপাত্তর কারণ আমরা নায়- 
দর্শনের বাৎস্যায়নভাষো আলোচনাপ্রসঙ্গে 'বশেষভাবে বাঁলয়াছি। সমস্ত 
বেদান্তশ স্তরে মোক্ষে সুখের সত্তা প্রাতপাঁদত হইলেও যাহারা মোক্ষে সুখ 
স্বীকার করেন না, তাহার কারণ বল'ই হইয়াছে । মোক্ষে সুখসত্তা স্বীকার 
করায় পাতঞ্জলদর্শনের সাঁহত বেদাল্তদর্শনের আঁবরোধ প্রাতপাঁদত হইল। 
মহাভারতের শান্তিপব্বের মোক্ষধম্মপর্র্বে ৩০০ শত অধায়ে সাংখ্য ও 
যোগের বৈশিম্টা বলা হইয়াছে। এই অধায়ের প্রারম্ভে মহার জ য্যাধাজ্ঠর 
ভীম্মকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, “ সাংখো যোগে চ মে তাত! বিশেষং বন্তুমহ্যাস। 
তিব ধম্মজ্ঞ! সব্ববং হি বাদতং কৃরুসত্তম!।| ভীম্ম উবাচ- সাংখ্যাঃ সাংখাং 
প্রশংসান্তি যোগা যোগং 'দ্বজাতয়ঃ। বদান্তি কারণং শ্রেচ্ঠং স্বপক্ষোন্ভাবনায় 
বৈ।।”" এই প্রকরণে নীলকণ্ঠ বাঁলয়াছেন যে, এই অধ্যায়ের পৃব্বধ্যায়ে 
" সন্তাবঃ সত্যমনচ্যতে " অর্থাৎ সন্তামান্রই অবাধ্য বালয়া সতা এবং সন্গান্েতব বস্তু 
বাধা বালয়া অসত্যা। আর তাহা হইলে প্রকৃতির পরমার্থতাব দশ যোঁগগণের 
মতে প্রকীতিও অসত্যই হইয়া পড়ে, এইজন্য সাংখ্যযোগাঁসদ্ধান্তে বিরোধ 
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দর্শন কাঁরয়া সন্দিহান হইয়া যুধিষ্ঠর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ধম্মজ্ঞ! সাংখা 
ও যোগের বিশেষ ক তাহা আমাকে বলুন। এস্থখলে নীলকণ্ঠ বাঁলয়াছেন, 
"ইদং সব্ত্বং যদয়মাত্মা”" ইত্যাঁদ শ্রাতপ্রাসদ্ধ এঁকাত্ম/জ্ঞানই সাংখ্য- ইহাই 
এস্থলে অর্থ। কিন্তু কাঁপলপ্রণনত ষাঁম্টতন্্ এস্থলে সাংখ্যপদগ্রাহ্য নহে। 
কারণ মহাভারতে সাংখ/মতে জগদন্তরাত্মা ব্লন্মেই সমস্ত বস্তুর লয় প্রাতপাদত 
হইয়াছে। আর ষান্টিতল্তরে প্রধানেই সমস্ত বস্তুর লয় প্র4তপাদত হইয়াছে। 
যোগমতে জীবের নানাত্ব ও জীব-ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার করা হয়। অনী*বর 
জীব আদ গুরু ব্যতীত ম্বুন্তুলাভ কাঁরতে পরে না বাঁলয়া এইমতে তউস্থ 
ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে । এই ঈমবর উদ।সীন হইয়াও অয়স্কাল্ত মাঁণর 
মত প্রধানের প্রবন্তক হইয়া থাকেন এবং ঈশবরই মোক্ষপ্রদাতা হইয়া থাকেন। 
ইহাই যোগপক্ষে যশান্ত। সাংখাপক্ষে যুন্ত এই যে, যেমন স্বতঃশহদ্ধ স্ফাঁটিক 
জবাকুস্মসানিধ্যপ্রযুন্ত রপ্তবর্ণ হইয়। থাকে, এই রন্তবর্ণ স্ফাঁটকে আ'বিদ্যাপ্রাবলা- 
প্রযুন্ত স্ফাটকাংশে ধা-র প্রমোষবশতঃ তাহাই পদ্মরাগমাণর্পে প্রাতিভাত হয়, 
আবার এই পদন্ররাগই চন্দ্রাকরণে ইন্দ্রনীলর:পে প্রাতিভাত হয়, এইরূপ অধ্যাস- 
পরম্পরার মত স্বতঃশহ্দ্ধ 'চিদাত্মাই মায়াযোগবশতঃ ঈশ্বর । আবদ্যাপ্রাবলা- 
প্রযুন্ত এই ঈশ্বরে ব্রন্মাধী-র প্রমোষ হইয়া এই ঈশ্বরই সূত্রাত্মারূপে, আরও 
অবিদ্যার প্রাবল্যে এই সুত্রাগ্রাই বিরাটরূপে এবং আবিদ্যার আঁতিপ্রাবল্যে ব্যম্টি- 
দেহাঁভমানী বিশবরূপে প্রতিভ।ত হয়। এই বই আব।র প্রত্যক-প্রবণ হইয়া 
গুরুন্ত যাস্তদ্বারা সব্বতে।ভাবে দেহাধযাস নিবৃত্ত কারয়া সব্বত্মিবিরাটভ।ব 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ততঃপর আঁবদ্যার তনুত্বনিবন্ধন সুন্রাত্মভ'ব, তত৩ঃপর 
ঈশবরাত্মভাব এবং ময়ার ?বনাশে শহদ্ধীচন্মান্ররূপে অবাঁস্থত হয়। এইরূপে 
সর্্বতোভাবে অধাসের নিবাক্ততে স্ফাঁটকের মত নিরুপাধ হইয়া প্রতকিরূপে 
প্রকাশমান হয়। আত্মার এই বিশুদ্ধ চিদ্রুপতা অনুভববলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে 
বলিয়া পাতঞ্জলের মত তটস্থ ঈশবর স্বীক।র কারবার আবশ্যকতা নাই। এই 
অধ্যায়ে মূল মহ।ভারতে ও তাহার নীলকণ্ঠটীকায় সাংখ/মত সম্পূর্ণভাবে 
অদ্বৈতমত বলা হইয়.ছে। এই অধ্যায়ে যোগের মহিম।ও অসাধ।রণ বলা 
হইয়াছে, " আত্মনাণ্ট সহম্ত্রাণ বহন ভরতর্ষভ। যোগ কুর্যাদ্বলং প্র।প্য তৈশ্চ 
সব্বর্হীং চরেখ।। (২৬ শ্লোক)। প্রাপ্ুয়দ- বিষয়ং কাঁশচৎ পুনশ্চোগ্রং 
তপশ্চরেৎ। সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তাত সব্যস্তেজোগণানিব।।”" (২৭ শ্লোক) 
মোক্ষধর্ম্মে অন্যন্য অধ্যায়েও সাংখা- ও যোগ-সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। 
কিন্তু তাহা প্রচালত সাংখ্য ও যোগরীতির সাহত এক নহে। মহাভারতে যে 
সাংখ্য ও যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কাঁপল, আসার, পণ শিখ প্রভাতি 
আচার্াগিণের নাম আছে। এ সমস্ত আচার্যগণের প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান 
সময়ে উপলব্ধ হয় না। এজন্য মনে হয়, মহাভারতে ষে সাংখ্যমত বার্ণত 


৮০ ভারতশয় দশ'নশাস্ত্রের সমন্বয় 


হইয়াছে, তাহা আত সূপ্রাচীন। এইরূপ যোগদর্শনেরও প্রাচীন প্রবস্তা 
[হরণ্যগর্ভ। এই কথাই মহাভারতের মোক্ষধম্রমে বলা হইয়াছে । যাহা হউক, 
আমরা প্রচালত সাংখ্য ও প'তঞ্জলের গ্রল্থ অনুসারেই শ্লোত বেদান্তমতের 
সাহত আবরেধ প্রদর্শন কারলাম। 


সাংখ)পাতঞ্জলের সমালে।চনা সমাপ্ত। 


বেদান্তদশনের আলোচনা 


(ব্রহ্মপাঁরণামব।দ ) 


বাদরায়ণাচার্যা-প্রণীত ব্রহ্গসূত্রের অনেক প্রকার ভাষ্য 'বরাঁচত হইয়াছে। 
এই ভাব্য বহুাবধ হইলেও রক্ষসূত্রের বৃত্তিকার আঁত প্রাচীন উপবষচায? 
ব্রধাপাঁরণামবাদ অবলম্বন করিয়া বৃত্তি রচনা কারয়ছলেন। এই ভগবান 
উপবর্ষের সংবাদ শা্করভ ষে।ই দোখতে পাওয়া যায়। "একে আত্মনঃ শরীরে 
ভাবা" (৩-৩-৫৩)। এই আধকরণের ভাষ্যে ভাষ্যকার চাক্বকিমত প্রত্যাখ্যান 
কারয়া দেহাতিরিন্ত আত্মার আস্তত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ততঃপর ভাষ্যকার 
ব।লয় ছেন, "ইত এব চাকৃষ্য আচাষেণি শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বার্ণতম্‌” 
(৮৫০ পৃঃ, শাঙ্করভাষ্য, বেম্বে সং.)। জোঁমানসূনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম 
প।দে ভাষ্যকার শবরস্বামী যে দেহাতারন্ত আত্মার আঁস্তত্ব সমর্থন কারয়াছেন, 
তাহা এই রদ্ষসূত্রের এই আঁধকরণ অবলম্বন কাঁরয়াই কাঁরয় ছেন। কারণ 
সূত্রকার জৌমান দেহাতীরন্ত আত্ম র প্রাতিপাদক কোনও সুত্র প্রণয়ন করেন 
নাই। ততঃপর শাঙকরভষ্যে বলা হইয়াছে যে, "অত এব চ ভগবতা উপবধেণি 
প্রথমে তন্বে আত্মাঁস্তত্বাভধ নপ্রসন্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ।" 
ভগবান উপবর্ষ পৃব্বোত্তর মীমাংসার বাঁত্তকার বাঁলয়া প্রাসদ্ধ। ভগবান: 
উপবর্ষ পাঁণানরও পূর্র্ববত্তর্শ বালয়া এীতহাসকগ্ণণ বলেন। জৈমানসৃত্রের 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দেহাতারন্ত আত্মার আস্তত্বের অভিধানপ্রসান্তিতে উপবর্ধ শবর- 
স্বামীর মত ব্রহ্ষসূত্র অবলম্বন করিয়া এরুপ প্রাতপাদন করেন নাই। কিন্তু 
উপবর্ষ বলিয়াছেন, দেহ।তারিস্ত আত্মার আক্তিত্ব শারীরকসূত্রের ব্যাখ্যাতে 
আলোচনা করিব। শবরস্বামী যেমন এই শারীরকসূত্রটির অপকর্ষণ কাঁরয়া 
জোমনির প্রমাণলক্ষণে দেহাতিরিত্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রাতপাদন করিয়াছেন : 


বেদান্তদর্শনের আলোচনা ৮১ 


সেইর্প বাত্তকার উপবর্ষ পূর্থতন্দ্ের ব্যাখ্যাতে উত্তরতন্ধের অপকর্ষ করেন 
নাই। আর ইহাই শাণ্করভাষে বলা হইয়াছে, “ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ। অর্থাৎ 
অপকর্ষানবা্তঃ কৃতা ।" 

মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী যে দেহাতারন্ত আত্মার আস্তত্ব প্রাতপাদন 
কাঁরয়াছেন, তাহারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্রপাদ কুমারিল “ইত্যাহ নাস্তক্য- 
নিরাকারষ্নুরাত্মাস্ততাং ভাষ্যকৃদত্র যস্ত্যা। দঢত্বমেতদবিষয়স্তু বোধঃ প্রয়াতি 
বেদান্তাঁনষেবণেন।1৮ এইরূপ বাঁলয়াছেন। ভট্টপাদের মতের আলোচনা- 
প্রসঙ্গে আমরা এই কারকা পৃব্বেই উদ্ধৃত কাঁরয়াছ। যাহা হউক, ভগবান 
উপবর্ষ ব্রন্মপাঁরণামবাদী ছিলেন। ব্রক্ষসূত্রের ২-১-১৪ সূত্রের ভাষ্য 
ভাষ্যকার শঙকরাচার্য সূত্রের ব্যাখ্য প্রদর্শন কারিয়া “নন অনেকাত্মকং ব্রহ্ষ, 
যথা বৃক্ষোহনেকশাখঃ, এবমনেকশান্তযন্তং ব্রহ্ম । অত একত্বং নানাত্বণ উভয়মাপ 
সত্যমেব” (৪৫৬ পর, বোম্বে সং.) এইরূপে অনেকান্তবাদণ ব্রদ্ষপারণামবাদি- 
গণের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। এই রক্গপাঁরণামবাদ আত প্রাচীন । 
ভর্তৃপ্রপণ্ণ প্রভাতি প্রাচীন আচার্যগণ এই মতের পাঁরপোষক ছিলেন। 
সব্বশেষে ভগবস্তাস্কর শঙ্করাচায্যের 'কাণ্চৎ পরবস্তর্ণ কালে আঁবভ্ভূতি হইয়া 
শঙকরাচাধপ্রদর্শিত ব্রহ্মাববর্তবাদ খণ্ডনপূর্্বক ব্রহ্মপাঁরণামবাদ স্থাপন করেন। 
ভগবন্তাস্কর ভ।মতাঁকার ও বিবরণকারের পূর্বভাবী ছিলেন। এজন্য 
ভামতঈকার ও বিবরণকার উভয়েই ভগবস্তাস্করেব মত খণ্ডন করিয়াছেন। 
কিন্তু ইহারা কেহই ভগবস্তাস্করের ন.ম উল্লেখ করেন নাই। ভামতশীকারের 
খণ্ডনে বিক্ষঃন্ধ হইয়া ভগবস্তাস্করের মতানুবস্তরঁ কেশব ভামতীর খন্ডন 
করিয়া ভগবস্তাস্করীয় ভাষ্যের উৎকর্ষ দেখাইতে প্রয়াস কারয়াছিলেন। 
অতঃপর কল্পতরুকার অমলানন্দ সম্পূর্ণরূপে কেশবের মত নরসন- 
পূর্ঘথক ভামতীম্সতের উৎকর্ষ দেখ ইয়াঁছলেন। কল্পতর্কারের পরে 
আর কেহ ভাস্করীয় মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হন নাই। এজন্য কল্পতরু-গ্রন্থে 
বহু স্থনে ভাস্কর ও কেশবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভঙ্করের নাম 
কল্পতরা-গ্রন্থের ১৭৮, ৪২২, ৫৮৯, ৫৮৮ প্রভাতি পৃচ্গাতে আছে। এইরূপ 
কেশবের নামও ৪২০, &৮৯, ৬৪৮ প্রভৃতি পৃচ্ঠায় আছে (বোম্বে সং. )। 

ভগবস্তাম্কর তাঁহার ভাষ্গ্রন্থের প্রারম্ভেই এইরুপ প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে, “সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্ত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাং। ব্যাখ্যাতং যোরিদং 
 শাস্রং ব্যাখ্যেয়ং তাল্লবৃত্তয়ে।” ইহার আভপ্রায় এই ষে, যাহারা সত্রের স্বারাঁসিক 
আভিপ্রায় প্রচ্ছাদন কাঁরয়া স্বগত আঁভপ্রায় সুনে আরোপণ কাঁরয়া এই শাস্ন 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা খণ্ডনের জন্য আমি এই শাস্রের ব্াখ্যা 
কারব। এই উীস্তদ্বারা ভগবস্তাস্কর ব্র্ধসূন্নের শাঙ্করভাষ্যের প্রীত লক্ষ্য 
করিয়াই এইর্প বলিয়াছেন বুঝা যায়। ভগবস্তাস্কর মনে কারিয়াছিলেন-_ 
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৮২ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


্ক্মপাঁরণামবাদেই ব্রক্ষসূত্রকারের তাৎপর্য ॥ এজন্য তান “আত্মকৃতেঃ 
পাঁরণামাং” (১-৪-২৬ ), “যোনিশ্চ হি গীয়তে ” (১-৪-২৭) এই দুইটি সূত্র 
্রহ্মপারণামবাদের সমর্থক বালয়া উল্লেখ করিয়।ছেন। উদাহত প্রথম সূত্রের 
ভাষ্যে ভাস্কর বাঁলয়াছেন, " সূত্রকারঃ শ্রৃত্যনূকারী, পরিণামপক্ষং সূন্রয়াম্বভূব। 
অয়মেব ছান্দোগ্যবাক্যকারবাঁত্তকারাভ্যাং সম্প্রদায়তঃ সমাশ্রতঃ। তথাচ 
বাক্যং পাঁরণামস্তু স্যাৎ দধ্যাদবাদাীতি। বিগীতং 'বাচ্ছন্নমূলং মাহাজানক- 
বৌদ্ধগাঁথতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্‌ যন্তি।” ইহার আভপ্রায় 
এই যে, “আত্মকৃতেঃ পাঁরণামাং” এই সূত্র রচন। কাঁরয়া শ্রুত্যনুসারণী সূত্রকার 
ব্ষপাঁরণাম পক্ষই সৃচিত কারয়াছেন। ছান্দোগ্য উপ্পানষদের বাক্যকার ও 
বাঁত্তকার সম্প্রদায়ান্সারে প্রাপ্ত ব্রহ্মপরিণমবাদই সমাশ্রয় করিয়াছলেন। 
বাক্কারও বলিয়াছেন, জগৎ প্রপণ্ও দধ্যাদ যেমন দুদ্ধাদর পারণাম, এরূপ 
রক্ষের পারণাম। আর যে শাঙ্করভাষা, তাহা 1শম্টজনদ্ব'রা 'নান্দত, 'বাচ্ছিম্ন- 
মূল, মাহাজাঁনক বৌদ্ধগণের 'সদ্ধান্তগন্ধি ম/য়।বাদ ববৃত কারয়া লোকসমূহকে 
বিমু্ধ কাঁরয়া থাকে (ভগবস্তাস্করভ।ষ্য, ৮৫ পূ, চৌখাম্বা সং.)। 

এই ভাস্করোন্তর প্রাতবাদের জন্য উত্ত দুই সূত্রের ক্পতরু-টীকাতে 
অমলানন্দ বাঁলয়াছেন, " ভাস্করস্তু ইহ বভ্রাম, যোনারাত পাঁরণামাঁদাতি চ 
সূত্রনিদ্দেশাৎ ছান্দোগ্যবাক্যকারেণ রঙ্গনান্দিনা পাঁরিণামস্তু স্যাঁদত্যাঁভধানাচ্চ 
পাঁরণামবাদো বদ্ধসম্মত ইতি, তং প্রাতিবোধয়াতি- ইয়প্টোতি।” ইহার আভিপ্রায় 
এই যে, যোনি-শব্দ ও পাঁরণাম-শব্দের নির্দেশ সূত্রে আছে বাঁলয়া এবং 
ছান্দোগ্যবাক্যকার র্ক্ধনন্দী "“ পারণামস্তু স্যাং" এইরূপ বলায় বক্ষপারণাম- 
বাদই বৃদ্ধসম্মত- এইরূপ ভ্রান্তি এস্থলে ভাস্করের হইয়ছে। ভাস্করের 
ভ্রান্তি প্রাতবোধনের জন্য ভামতীকার বাঁলয়াছেন, “ইয়ণ্োপাদানপাঁরণামাদ- 
ভাষা ন 'বকারাভিপ্রায়েণণ আঁপ তু যথা সর্পস্যোপাদানং রজ্জঃ, এবং ব্রহ্গ 
জগদুপাদানং দ্রন্টব্যম্‌। ন খল. নিত্যস্য 'নজ্কলস্য ব্রহ্মণঃ সব্বাস্মনা একদেশেন 
বা পারণামঃ সম্ভবাত। নিত্যত্বাদেকদেশত্বাদত্যুন্তম”" (৪২৯ পৃঃ, বোম্বে 
সং.)। ইহার আঁভপ্রায় এই যে, সূত্রে যে উপাদান, পারণামাঁদ শব্দের প্রয়োগ 
করা হইয়াছে, তাহা 'বিকারািপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু যেমন সর্পের 
উপাদান রঙ্জু, এইরুপ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ 
নিত্য নিরবয়ব ব্রন্মের সব্ববতোভাবে বা একদেশে পাঁরণাম সম্ভাঁবত নহে। 
কারণ ব্রন্ধ নিত্য ও নিরবয়ব। ততঃপর কজ্পতরকার বাঁলয়াছেন, “ ব্রন্মনান্দনা 
ণহ নাসতোহানষ্পাদ্যত্বাং প্রবৃত্ত্ানর্থক্যন্তু সন্তাঁবশেষাৎহইীতি সদসৎপক্ষ- 
প্রাতক্ষেপেণ পূর্বপক্ষমাদশ্ট ন সম্ব্যবহারমানত্বাংইতি আনষ্বচনীয়তা 
সদ্ধান্তিতা। অতঃ পাঁরণামস্ত্বিত মিথ্যাপরিণামাভিপ্রায়ং সুন্রন্তু এতদাভ- 
প্রায়মেবেতাথঃ” (৪২৯ পৃঃ, বোম্বে সং.)। ইহার আঁভপ্রায় এই ষে, 


বেদান্তদশনের আলোচনা ৮৩ 


কল্পতরকার ছান্দোগ্যবাক্যকার প্রহ্মনন্দীর সমগ্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার 
অভিপ্রায় প্রদর্শনপূর্বক ভাস্করের ভ্রম নিরাকরণ কাঁরতেছেন, ব্রচ্মনল্দী 
বালয়াছেন, যাহা উৎপ.দ্য হইবে তাহা অসং অথবা সং১ অসং হইতে পারে 
না, কারণ অসৎ আনম্পাদ্য অর্থাৎ নিঘ্পাদনের অযোগ্য । আর উৎপাদ্য বস্তু 
সংও হইতে পারে না, কারণ সদ্বস্তুর উৎপাদনে প্রবাত্তই বৃথা হইবে। বিদ্যমান 
বস্তুর উৎপাদনে প্রয়াস বৃথ'ই হইয়া থাকে। এইর্‌পে উৎপাদ্য বস্তুর সং ও 
অসৎ পক্ষ নিরাকরণ কারয়া উৎপাদ্য বস্তুর সদসদ্বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের জন্য 
বলিয়াছেন, উৎপাদ্য বস্তু সদসাদ্বলক্ষণ হইলেও তাহার সংব্যবহারমান্ত হইয়া 
থাকে। এইর্‌পে কাষবিস্তুর অনির্্বচনীয়তাই ব্রক্গনন্দশ সদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন। 
এজন্য ব্রক্মনন্দী “ পারণামস্তু স্যাং" এইরূপ যাহা বালয়াছেন, তাহার অর্থ-_- 
মথ্যা পাঁরণাম। সূন্নে পাঁরণাম-শব্দের আভপ্রায়ও মিথ্যা পাঁরণামই 
বটে। 

এস্থলে বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, ভগবন্তাস্করাচা্য যে ব্রহ্মনন্দীর 
বাক্যগুলি দেখেন নাই তাহা নহে। আর বাক্যগুল দেখয়াও যে ভগবন্তাস্কর 
্হ্মনন্দীর আশয় ব্ীঝতে পারেন নাই তাহাও নহে ; তথাঁপ ভগবস্তাস্কর এরূপ 
বললেন কেন? ইহার উত্তর এই হইতে পারে যে, ভগবন্তাস্কর ব্রন্মোপাসনার 
আঁধকারগণের প্রীতি করুণাপর য়ণ হইয়াই উপাস্য ব্রক্ষের সগুণ স্বর্প 
নদ্দেশ কারবার জন্য বক্ষসূত্রসমূহের তাংপর্যা সগুণ ব্রহ্গে প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। 
মনুসংহতার প্রাসদ্ধ টীঁকাকার কুল্লঃকভট্ট এই ভাস্করের "সিদ্ধান্ত অনুসরণ 
করিয়াই মনুসংহিতার অন্তগত অধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা কারয়াছেন। মনূর 
টীকাক র ভাস্করের নাম উল্লেখ করিয়া বরহ্ষসূ্রের ভাস্করায় ভাষ্য স্বীয় টীকাতে 
শ্রদ্ধার সাঁহত উদ্ধত কাঁরয়াছেন। কুল্পকভট্র তাঁহার টীঁকাতে নিজেকে বারেন্দ্ 
ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন (মনুসংহিতা, ৬ ও ৮ পৃঃ, নির্ণয় সং.)। ব্রহ্গসূন্রসমূহ 
সগুণ ব্রন্দেওও প্রাতপাদক। িন্গণ ব্রহ্মতত্বে অনাধকারগণকে নিবৃত্ত 
কারবার জন্যই 'িগ্গণ তত্তের খণন্ডনও ভাস্করাীয় ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
যেমন আপস্তদ্ব ধম্মসূপ্রে অনাঁধকারী পুরুষের 'িবাত্তর জন্য চতুরশ্রিমের 
বহু নিন্দা করা হইয়াছে। এইর্প ভর্তৃপ্রপণ্ত প্রভাতি আচারগিণ জগতের 
সত্যত্ব প্রাতপাদনের জন্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে ব্রন্মের দ্বৈতাদ্িতরূপ প্রাতপাদন 
করিয়াছেন। তহারও আভিপ্রায় পৃব্বেক্তিরূপই বাঁঝতে হইবে। বৃহদারণাক 
উপনিষদের প্রাচন ভাষ্যকার ভর্তুপ্রপণ্চের ভাষ্য এখন আর পাওয়া যায় না। 
ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের নানা স্থানে ভর্তৃপ্রপণ্চের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবংপাদ 
ভর্তৃপ্রপণ্টের নাম উল্লেখ করেন নই। বার্তককার সুরেশ্বরচার্যা বৃহদারণ্যক- 
ভাষ্যে উদ্ধৃত মত ভর্তৃপ্রপণ্ের বলিয়াছেন। তদনূসারে আনন্দাগারর ভাষ্য- 
ব্যাখ্যাতেও এ উদ্ধৃত মতগ্ণীল ভর্তৃপ্রপণ্চের বলিয়া নিদ্দেশ করা হইয়াছে। 


৮৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


বৃহদারণ্যক উপানিষদের ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের প্রায় ৯-১০ট স্থানে ভর্তৃপ্রপণ্চে। 
মত উদ্ধৃত হইয়াছে । ভগবৎপাদশয় ভাষ্যে উদ্ধত বাক্যগঁল হইতে ভর্ত 
প্রপণ্ের দাশশীনক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকের পণ্মাধ্যায়ে, 
প্রথম ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে “পূর্ণমদঃ পূর্ণামদমৃ" এই মন্দের ভাষ্যে ভগবৎপা। 
এই মন্দের ভর্তৃপ্রপণ্চকৃত ব্যাখাটি দেখাইয়াছেন। ভর্তৃপ্রপণ্চ বালিয়াছেন 
শ্রুতি যে সমমান্যভাবে ব্রহ্ধকে আদ্বতীয় বাঁলয়া নরেশ কাঁরয়াছেন, তাহাতে 
প্রলয় অবস্থাতে বর্ম আদ্বিতীয় ইহাই বুঝতে হইবে । আর স্াম্টপ্রাতপাদব 
বিশেষ শাস্ত সামান্য শাস্রের বাধক বলিয়া সাম্টদশাতে ব্রহ্ম সাদ্বতীয় 
সুতরাং কালভেদে ব্রদ্ধ দ্বৈতাদ্বৈতরূপ। এই দ্বৈতাদ্ধৈত ব্রহ্মই সমস্ত উপানষদে' 
প্রাতিপাদ্য। “পূর্ণমদঃ” মন্তাটও সংক্ষেপে এই দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্ষেরই প্রীতপাদক 
কারণ ও কার্যা উভয়ই পরমার্থ সত্য। পূর্ণ কারণ হইতে পূর্ণ কার্যা উৎপর 
হইয়া থাকে। কারণ যেমন পর্ণ পরমার্থ সত্য, উৎপাঁত্তকালে কার্যাও সেইরু" 
পূর্ণ পরমার্থ সত্য। কার্য উৎপাত্তকালে যেমন পরমার্থ সত্য, কার্য 'স্থাত 
কালেও সেইরূপ পূর্ণ পরমার্থ সত্য। সৃন্টি ও 'স্থাত এই উভয় সময়ে! 
দ্বৈতরুপ কারা পূর্ণ পরমার্থ সত্য। প্রলয়কালেও পর্ণ কারণ বস্তু পণ 
পরমার্থ সত্য কারের পূর্ণতা আপনাতে স্থাপন কাঁরয়া পূর্ণ পরমার্থ সত 
কারণরূপ অবাশিম্ট থাকে । এইর.পে উত্ত মন্ত্র সৃষ্টি, স্থাত ও প্রলয়__এ 
কালব্ুয়েই কার্যা ও কারণের পূর্ণতা অর্থাৎ পরমার্থ সত্যতা প্রাতপাদ 
করিয়াছেন। পূর্ণতা একটি হইলেও একই পূর্ণতার কাটে ও কারণে ভিন্নরূে 
উল্লেখমাত্ত করা হইয়াছে । আর তাহাতে একই ব্লন্ষের দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক র্‌" 
সদ্ধ হইয়াছে। কার্ধা ও কারণ দুইটিই পূর্ণ বলাতে ব্রদ্ষের অদ্বৈত রূপে 
ব্যাঘাত হয় নাই। যেহেতু পূর্ণতা একাঁট : দুইাঁট নহে। কার্যা ও কার 
এক পূর্ণতার উল্লেখ করাতেই দ্বৈতাদ্বৈত রন্ষ 'সদ্ধ হইয়াছে । ফলতঃ এক 
ব্রহ্ম অনেকাত্মক ইহাই সিদ্ধ হয়। একই বস্তু অনেকাত্মক-ইহা 'বিরদদ্ধ নহে 
যেমন একই সমূদ্র-জলতরঞ্গ, ফেন বুদবুদাদর্পে অনেকাত্মক হইয়া থাকে 
সমুদ্রজল যেমন সতা, সেইরূপ সমূদ্রজল হইতে উৎপন্ন তরগ্গাদও সতত 
এবং সমুদ্রেরই আত্মভূত। আঁবিভবি-তিরোভাব ধম্মীবাঁশিম্ট তরঙ্গাঁদ সম. 
জল হইতে পৃথক নহে। এবং আিবভবি-তিরোভাব ধম্মাবশিষ্ট হইয়া 
তরঙ্গাঁদ পরমার্থ সত্যই বটে। এইরূপ সমুদ্রের তরগ্গাঁদস্থানীয় সমস 
দ্বৈতরাশ পরমার্থ সত্যই বটে। আর পরব্রক্ম সম্‌দ্রজলস্থানীয়। এইর্‌? 
দ্বৈতরাশিও পরমার্থ সত্য বিয়া কর্্মকাণ্ডপ্রাতপাদক বেদভাগেরও প্রামা' 
রাক্ষিত হইল। 

যাঁদ বলা যায়, দ্বৈতরাশি সত্য নহে, তাহা আবদাকৃত। যেমন মর 
মরীচিকা মিথ্যা, এইরপ দ্বৈতও 'মথ্যা। কেবল অগ্বৈতই পরমার্থ সত্য। তা 


বেদান্তদশনের আলোচনা ৮৫ 


হইলে কর্ম্মকাণ্ডপ্রাতপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ হইয়া পাঁড়বে। যেহেতু বেদ 
মথ্যা দ্বৈতপ্রাতপাদক। মিথ্যপ্রাতপাদক শাস্ত নার্ধষয় বালয়া অপ্রমাণ। 
কর্্মকাণ্ডপ্রাতিপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ হইলে অধায়নাবধির বিরোধ হইবে। 
অধ্যয়নাবাধদ্বারা কর্ম ও জ্ঞান এই উভয় প্রাতিপাদক বেদেরই অধায়ন বাহত 
হইয়াছে। বেদের একাংশ অপ্রমাণ হইলে তাহার অধ্যয়নই বাহত হইতে পারে 
না। পরমার্থ সত্য অদ্বৈতের প্রাতপাদক বেদের একদেশ উপাঁনষৎ প্রমাণ ও 
মিথ্যা দ্বৈতরূপ কর্মরাশির প্রাতপাদক বেদভাগ অপ্রমণ- এইরপ স্বীকার 
করিতে হইবে। আর তাহাতে বেদেই পরস্পর বিরোধ ঘাঁটবে। এই বিরোধ 
পারহারের জন্য “পূর্ণমদঃ " এই মন্তুই কার্য ও কারণের সমুদ্রজলতরগগ ন্যায়ে 
সত্যত্ব প্রাতিপাদন করিয়াছেন। আর ইহাই “পূর্ণমদঃ " এই মন্দের ভর্ত প্রপণ্- 
কৃত ব্যাখ্যা। বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তকে সংরে*বরাচার্যা এই ভর্তপ্রপণ্চের মত 
আরও সুস্পম্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা পাঁরত্যন্ত হইল। 


ভগবন্তাস্কর ও ভর্তুপ্রপণ্চের মত আলোচনা কাঁরলে সংস্পম্টই বাঁঝতে 
পারা যায়-ই*্হারা ব্রক্মপাঁরণামবাদী 'ছিলেন। ব্রক্গপাঁরণামবাদ অদ্বৈতবাদের 
বিরোধী নহে । শাঙ্করভাষ্যেও শ্রুতানূসারে প্রথমতঃ ভোন্তযাপান্ত আধকরণে 
(২-১-১৩ ব্র.সূ.) প্রপণ্চকে বন্ষের পারণামরূপে প্রদর্শন কারয়া আরম্ভণাধি- 
করণে (২-১-১৪ সন্রে) প্রপণ্চের পাঁরণামত্ব ঠনষেধ কাঁরয়া প্রপণ্ের রহ্ধ- 
বিবর্ততাই প্রাতপাঁদত হইয়াছে । উপসংহার আঁধকরণে (২-১-২৪ পত্রে) এবং 
কতশ্পপ্রসান্ত আধকরণে (২-১-২৬ সূত্রে) প্রপণ্চের ব্লক্ষপারণামত্ববাদই সম্ভাবিত 
দোষ পরিহারপূর্বক নিদ্দেষিরূপে প্রাতিপাদন করা হইয়াছে । “ তদনন্যত্বমা- 
রম্ভণশব্দাঁদভ্যঃ” (২-১-১৪ সূত্রের) ভগবংপাদীয় ভাষ্যের শেষে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, ২-১-১৩ সূত্রে সূত্রকার পাঁরণামপ্রাক্রিয়া আশ্রয় কাঁরয়াছেন। 
এজন্য আকাশাদ প্রপণ্ের প্রত্যাখ্যান করেন নাই। শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে, 
অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্যপ্রপণ্ং পাঁরণামপ্রাক্য়াণ্াশ্রয়াত, সগুণেষ;পাসনেঘ, 
উপযোক্ষ্যত ইতি (ব্র. সূ. ২-১-১৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য )। জগৎ বদ্দের 
পারণাম স্বীকার করিলে যে দোষের সম্ভাবনা হয়, পাঁরণামপ্রীক্রয়া অবলম্ষন 
কারয়াই সূত্কার তাহার উত্তর 'দয়াছেন। সগুণব্রদ্দের উপ;সনাতে পাঁরণাম- 
প্রাক্ুয়ার আবশ্যকতা আছে বাঁলয়াই সূন্রকার পাঁরণামবাদ অবলম্বন কারয়াছেন। 
ভগবৎপাদীয় ভাষ্যান্সারেই সংক্ষেপশারীরককার সর্ববন্্াত্মমুনি পাঁরণামবাদ 
যে বিবর্তবাদের অনুকূল, তাহা আঁতাবশদর্পে প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন। 
সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন, আরম্ভবাদ, সঙ্ঘাতবাদ, পারণামব'দ ও 'িবর্ত- 
বাদ-_এই চাণর প্রকার বাদের যেকোনও একটি বাদ অবলম্বন কাঁরয়া বাঁদগণ 
স্ব স্ব আঁভপ্রায় প্রকাশ কারয়া থাকেন। ব্রঙ্গসত্রকার আরম্ভবাদ ও সঞ্ঘাতবাদ 


৮৬ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


পারত্যাগ কয়া পরিণামবাদ ও 'িববর্তবাদ এই দুইটি বাদ স্বীয় সূন্নে সিদ্ধান্ত 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 


আরম্ভ-সংহাতি-বিকার-বিবর্তবাদানাশ্রিত্য বাদজনতা খলু বাবদশীতি। 
আরম্ভ-সংহতিমতে পাঁরহৃতা বাদৌ দ্বাবন্র সংগ্রহপদং নয়তে মুনীন্দ্রঃ || 
সংক্ষেপ ২-৫৭ 


বহ্ষসূন্রক'র পাঁরণাম ও বিবর্তবাদের মধ্যেও প্রথমে পরিণামবাদ অবলম্বন 
করিয়া " ভোক্তাপত্তেরাবভাগশ্চে স্যাল্লেকরৎ" (২-১-১৩) ইত্যাদ সূত্রের 
অবতারণা কাঁরয়াছেন। জগৎ রন্ষের পাঁরণাম হইলে যে সমস্ত বিরোধের 
সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সমস্ত সম্ভাবিত 'বরোধের পারহারও পাঁরণ:মবাদ 
অবলম্বন কাঁরয়াই দেখাইয়াছেন। পাঁরণামবাদ অবলম্বনে সূত্রকারের আভপ্রায় 
এই যে, ব্যবহারের রক্ষাকল্পে ও কর্মকাণ্ডের উপযোগী হিসাবে পাঁরণাম- 
বাদের আবশ্যকতা আছে--ইহাই প্রদর্শন করা। আর ইহাই সংক্ষেপশারীরকেও 
বলা হইয়াছে যে, “তন্ত্রীপ পূর্বমুপগম্য বিকারবাদং ভোন্ততাঁদসূত্রমবতার্ধ 
বরেধনুত্যৈ। প্রাবর্ততি বাবহৃতেঃ পাঁররক্ষণায় কম্মাদগোচরাবধাবুপযোগ- 
হেতোঃ। 1” (সংক্ষেপশারীরক, ২-৫৮)। পাঁরণামবাদ প্রদর্শন করিয়া সত্রকার 
স্বাভিমত বিববর্তবাদ “ তদনন্যত্মমারম্ভণশব্দাঁদভ্যঃ" (২-১-১৪) ইত্যাঁদ 
সূত্রদ্ধারা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঁরণাম প্রদর্শন না করিয়া বিবর্ত বুঝ ন যায় 
না বলিয়াই সূত্রকার প্রথমতঃ ব্রদ্দের পাঁরণামর্পে প্রপণ্চের 'নদ্দেশ কাঁরয়া 
পরে ব্রন্ষের বিবর্তরূপে প্রপণ্টের নি্দেশ কারয়াছেন। সপ্রপণর্পে ব্লন্ষের 
জ্ঞান না হইলে নিষ্প্রপণ্রূ্পে বক্ষে জ্ঞন হইতে পারে না। রক্গপাঁরণামবণ্দ 
অবলম্বনে ব্রহ্ম সপ্রপণ্রূপে জ্ঞাত হইলে ব্রঙ্গবিবর্তবাদ অবলম্বনে বক্ষ 
নিষ্প্রপণ্চর্পে জ্ঞাত হইয়া থাকেন। শ্রাতও রন্ষের সপ্রপণর্প প্রদর্শন- 
পূর্বক ব্রন্ষের নিষ্প্রপণর্প পাঁতপাদন কারয়াছেন। সব্বধম্মীববাঁজ্জত 
অসঙ্গ ব্রহ্গতত্ত কোনও প্রতাীতিরই বিষয় হইতে পারে না। কারণ সমস্ত 
প্রতর্শীতই “ইহা এই প্রকার, ইহা অন্য প্রকার নহে" “ এবম্প্রকারামদম নান্য- 
প্রকারম্‌" এইর্‌পেই বস্তুকে বিষয় কারয়া থাকে । আরও কথা এই যে, যাঁদ 
নিষ্প্রপণ্ঞ ব্রক্ষতত্ব অন্য প্রমাণদ্বারা নরূ'পত হইতে পারত, তবে নিম্প্রপণ্ণ- 
রক্ষতত্ৃপ্রাতিপাঁদনশ শ্রুতি অনুবাঁদনশ হইয়া যাইত ও অপ্রমাণ হইয়া পাঁড়ত। 
শ্রুতির আর অজ্ঞতা তজ্জাপকতা থাকত না। নার্বশেষ অসঙ্গ ব্রহ্ম অত্যন্ত 
অপাঁরদৃস্ট বস্তু। এজন্য তাদ্‌শ বস্তুতে কোনও পদেরই সঙগাঁতগ্রহ হইতে 
পারে না। এজন্য তাদ্‌শ রক্গ অপদার্থ । আর যাহা অপদার্থ, তাহা পদার্থ" 
সংসর্গর্পবাক্যার্থের বিশেষণ বা বিশেষ্যরূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। 
তাদশ ব্রন্গবস্তু সংসর্গরূপও নহে : এজনা তাদ্‌শ বন্ধ শব্দপ্রমাণদ্ধারা সদ্ধই 


বেদান্তদর্শনের আলোচনা ৮৭ 


হইতে প.রে না। এজন্য তাদৃশ ব্রন্মপ্রাতিপাদনের অন্য উপায় না থাকায় 
শ্রু।ত প্রথমতঃ সমস্ত জগতের উপাদানরূপে অর্থাৎ নানার্পে পারণত প্রপণ্চের 
পাঁরণামী উপাদানরুপে ব্রন্মের নিদ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত সাক্টিশ্রুতিগ্াল 
যে যে স্থলে ব্ক্ষকে কারণ বাঁলয়াছেন, সেই সেই স্থলে বক্ষ বিবিধ প্রপণ্থরূপে 
পরিণত হইয়াছেন, ইহাই মান্র বুঝিতে পারা যায়। কারণ এক অসহায় ব্রদ্ধ 
হইতে জগতের উৎপাঁত্ত বলায় আরম্ভবাদ ও সঙ্ঘাতবাদের সম্ভাবনা হয় না। 
এই উভয়বাদেই এক অসহযয় দ্রব্য দ্ুব্যান্তরের আরম্ভক হইতে পারে না এবং 
সংহতও হইতে পারে না। এই উভয়বাদে কারণদ্রব্যের অনেকত্ব অপেক্ষিত 
এবং এক অসহায় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপাঁত্ত বলায় তৎকালে প্রপণ্ের মিথ্যাত্ব- 
সম্ভাবনার কোনও কারণ না থাকায় বিবর্তবাদেরও প্রবেশ হইতে পারে না। 
এইরূপে সাষ্টিশ্রাতিসমূহদ্বারা পাঁরণামবাদ অবলম্বনে সপ্রপণ্গ ব্রহ্ম নিরাপিত 
হইলে ব্রন্মের সর্বদা নিষ্প্রপণ্ট স্বভাবপ্রাতপাদক “নোতি নেত্যাত্মা ” “ একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌”" “নেহ নানাঁস্ত কিন" "নান কাচন ভদাস্তি” প্রভাতি শ্রুতি, 
সৃষ্টিশ্রাতিদ্বারা প্রসন্ত প্রপণের রক্গর্প উপাদানে 'নষেধ কাঁরয়া 'নষ্প্রপণ্চ 
ব্রন্মের নরূপণ কাঁরয়াছেন। অ:র এই কথাই রন্গাসাদ্ধ-গ্রন্থে আচার মণ্ডনও 
বাঁলয়াছেন, “ভেদপ্রপণ্াবলয়দ্বারেণ চ 'নরূপণাম্‌” (রক্গাসদ্ধি, ব্রন্মকাণ্ড, 
২ শ্লোক )। 

স্বীয় উপাদানে প্রসন্ত প্রপণ্চের সব্বদা অভাবপ্রাতপাদনদ্বারা শ্রুতি 
প্রপণ্চের মিথ্যাত্বই প্রকাশ কারয়া থাকেন। আহ হাহাতে প্রপণ্চ ব্রন্মের বিবর্ত-- 
ইহা 'সন্ধ হয়। 

আত প্রাচীন বেদান্তাচাগিণও ইহাই বালয়াছেন যে, 


“" অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপণ%ং প্রপণ্ট্যতে । 
নান্যত্রকারণ:ৎ কা্ং নচেৎ তত্র ক তদৃভবেং। |" 


সুতরাং পারণামবাদপূর্বকই বিবর্তবাদের প্রবেশ হইয়া থাকে। এজন্য সংক্ষেপ- 
শারশরককার যে--“ পাঁরণামবাদ বল.র পরেই বিবর্তবাদ বাঁলতে পারা যায়, 
পাঁরণামবাদ না বলিয়া বিবর্তবাদ বাঁলতে পারা যায় না” এইরূপ বাঁলয়াছেন, 
তাহা ঠিকই বটে। “সংক্ষাঁদহাভিমতমেব বিবর্তবাদমাহত্য সত্রয়াতি পূর্বম- 
পেক্ষমাণঃ। আরম্ভণাঁদবচনেন 'িবর্তবাদং শরোতি বস্তুমুদিতে পরিণামবাদে ” 
(২-৫৯)। বিববর্তব।দ অপেক্ষা পারণামবাদ সহজে লোকে বুঝিতে পারে; 
কারণ পাঁরণামবাদে উপাদানের সাঁহত উপাদেয়ের ভেদাভেদ "সিদ্ধ হয় বাঁলয়া 
লোকাঁসদ্ধ ভেদের নিষেধ কাঁরতে হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহতও 
বিরোধ হয় না। অথচ ব্রহ্মপাঁরণামবাদে উপাদান ব্রদ্ষের অন্ধয়ত্বও কর্থণ্টিং 
উপপাদন করা যায়। এজন্য রন্গসূত্রকার ব্রহ্মপাঁরণামবাদও স্বীকার করিয়াছেন। 


৮৮ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


মানুষ কোনও উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ কাঁরতে হইলে যেমন সোপানের নীচের 
ধাপে প্রথমে পা রাঁখয়া ক্রমে উপরের ধাপে পা রাখে, এইর্‌পে ক্রমে প্রাসাদে 
আরোহণ কারয়া থাকে, কিন্তু নীচের ধাপে পা না রাখিয়া যেমন উপরের 
ধাপে পা রাখিতে পরে না, এইরূপ শাস্তও কোনও সূক্ষমতত্ত্ প্রতিপাদন কারিতে 
প্রথমে স্থল ও পরে সক্ষম তত্তের প্রাতিপাদন করিয়া থাকেন। এইভাবে 
বালিলে মানুষ অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর এইজন্যই ব্রহ্মসূত্রকার প্রথমতঃ 
পাঁরণামবাদ অবলম্বন কাঁরয়া ব্রদ্মের সাহত জগতের কাধ্যকারণভাব “ ভোন্তরা- 
পত্তেঃ” ইত্যাদি সম্রদ্ধারা গ্রাতপাদন কাঁরয়া পরে আরম্ভণাধকরণদ্বারা 
বিবর্তবাদ প্রাতপাদন করিয়াছেন। পাঁরণ।মব'দে ভেদের প্রসান্ত ও 'বিবর্তবাদে 
প্রস্ত ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে । এজন্য পাঁরণামবাদ ও 'বিবর্তবাদের পোব্বাঁ- 
পর্যও মানিতে হইয়াছে । ভেদের প্রসান্ড না হইলে ভেদের 'নষেধ করা 
সম্ভাবিত হইত না। সুতরাং ভেদপ্রসঞ্জক পাঁরণামবাদ 'িবর্তবাদের 
পূর্বভাবীই হইবে । আর এই কথাই সংক্ষেপশারীরকে বলা হইয়াছে যে, 


“আর্ুহ্য ভূমিমধরামিতরাধরোঢুং শক্যোতি শাস্তমাপ কারণকাষভি.বম্‌। 
উত্তরা পুরা পাঁরণাতপ্রাতিপাদনেন সম্প্রত্যপোহাতি বকারমৃযাত্বীসদ্ধ্য। 1” 
(২-৬০)। 
যাঁদও বেদান্তে পারণামবাদ ও 'িবর্তবাদ এই উভয়বাদই গ্রহণ করা হইয়াছে, 
তথাঁপি পাঁরণামবাদ বিবর্তবাদেরই পূর্বভূমিস্বরূপ। আঁধকারী পুরুষ 
পাঁরণামবাদে ব্যবাস্থত হইলে তাঁহার নিকটে বিবর্তবাদ স্বতঃই সমাগত হইয়া 
থাকে। সংক্ষেপশারীরককারও বাঁলয়াছেন, 


"শববর্তবাদসা হি পূ্বভুমর্বেদান্তবাদে পারণামবাদঃ। 
বাবাস্থতেহাস্মন্‌ পারণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্তবাদঃ।।" 
(২-৬১)। 
আবার সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন, 
যাহারা প্রপণ্টবাসিতবৃদ্ধি, তাহাদের নিকটে জগৎ ব্রহ্গপাঁরণাম বালয়া প্রাতি- 
ভাত হয়। আর সংসারবিরন্ত পুরুষের নিকট জগৎ বক্ষবিবর্ত বলিয়া প্রাতভাত 
হয়। আর যাঁহারা পরিপক্শ্রবণাঁদদ্বারা 'স্থরবুদ্ধি, তাঁহারা প্রপণ্থকে ব্লক্ষের 
পাঁরণাম বা বিবর্ত কিছুই দেখেন না। কিন্তু শুদ্ধ পরমপদমান্রই তাঁহারা 
দর্শন কাঁরয়া থাকেন। 
“কৃপণধীঃ পারণামমুদীক্ষতে ক্ষাপতকল্মষধীস্তু বিবর্ততাম্‌। 
স্থিরমাতঃ পুরুষঃ পুনরীক্ষতে ব্যপগতান্বতয়ং পরমং পদম-।1” 
(২-৮৯)। 


শ্লীকণ্ঠভাষ্যের আলোচনা ৮৯ 


উপেয় ফললাভের জন্যই মানুষ যেমন পূর্ে উপায়ের অনুষ্ঠান করে, 
শ্রুতি, সত্রকারও সেইরূপ উপেয় 'বিবর্তীসাদ্ধর জন্যই উপায়পাঁরণাম প্‌ব্বে 
প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। সংক্ষেপশারীরকেও বলা হইয়াছে, "“উপায়মাতিষ্ঠাত 
পুব্বমুচ্চৈর্‌পেয়মাস্তুং জনতা যখৈব। শ্রীতর্মনশন্দ্রশ্চ বিবর্তাসদ্ধ্যে বিকার- 
বাদং বদতস্তখৈব।” (২-৬২)। 

সূত্র, ভগবৎংপাদীয় ভাষ্য ও সংক্ষেপশারীরকের আলোচনাতে ইহা স্পচ্ট 
বাঁঝতে পারা গেল যে, ব্রহ্মপাঁরণামবাদ ব্রক্গাববর্তবাদের বিরোধশ ত নহেই, 
প্রত্যুত ব্রহ্মাববর্তব'দেরই অনুকূল। এজন্য ভর্তপ্রপণ্চ, ভগবদূভাস্কর প্রভাতি 
যে ব্রহ্মপারণামবাদ সমর্থন ক'রয়াছেন, তাহাও ব্রহ্মাববর্তবাদের আঁবরোধন এবং 
্রহ্মবিবর্তবাদের অনুকূল। 


শ্রীকণ্ঠভাষ্যের অ।লোচনা 
(শৈবমত ) 


দাঁক্ষণণ শৈবগণ শ্রীকণ্ঠভাযষ্যে শাল্তাবশিম্টাদ্বৈতবাদ প্রকাশ কারয়াছেন। 
শ্রীক্ঠভাষের টীকাকার মহাশৈব অপ্পয়দরশশীক্ষত 'শবাকর্মাণদশীপকা নামে 
শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকা প্রণয়ন কারয়াছেন। অপ্পয়দর্শীক্ষত নিজেই তাঁহ।র টশকা- 
গ্রন্থের প্র।রম্ভে এই শান্তবাশম্টাদ্বৈতবাদ যে অদ্বৈতবাদেই পর্যাবীসত হয় তাহা 
বালয়াছেন এবং শ্রীকণ্ঠভাষ্যের তাংপধ্য আলোচনা কাঁরয়া অগ্পয়দশখীক্ষিত অন্য 
গ্রন্থেও এই অদ্বৈতবাদেই যে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের পযযবিসান তাহা দেখাইয়াছেন। 
অপ্পয়দঁক্ষিত বাঁলয়াছেন, যাঁদও অদ্বৈতেই উপানিষংসমূহের ও আগমসমূহের 
পরমতাৎপর্য এবং পুরাণসমূহ, স্মাতিসমৃহ ও মহাভারতাঁদ প্রবন্ধেরও 
অদ্বৈতৈই পরম তাৎপর্য এবং বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে রক্ষসূত্র- 
সমূহও এই অদ্বৈতব্রদ্দেই বিশ্রান্ত হইয়াছে এবং প্রাচীন আচার্যরত্ব শঙ্করাচার্যয 
প্রভতিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।-_“যদ্যপ্যদ্বৈত এব শ্রাতাশখরাগরামাগ- 
মানা নিষ্ঠা, সাকং সব্রৈঃ পুরাণস্মাতিনিকরমহাভারতাদিপ্রবন্ধৈঃ। তন্রৈব 
ব্রন্মসূন্রাণ্যপ চ বিমৃশতাং ভাল্তি বিশ্রান্তিমন্তি, প্রত্বৈরাচারিত্বৈরাঁপ পারজগৃহে 
শঙ্করদ্যৈস্তদেব ।” 

ইতঃপর অগ্পয়দশীক্ষত বালয়াছেন, অদ্বৈতব্রন্দে সমস্ত শাস্ত্ের তাংপর্য্য 
হইলেও ঈশ্বরের অন্যগ্রহ ব্যতীত মানুষের অদ্বৈতসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা আসিতে 
পায়ে না। 

“তথাপ্যনগ্রহাদেব তরুণেন্দশিখামণেঃ | 
অদ্বৈতবাসনা পুংসামাবিরভবতি নানাথা।।” 
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১৯০ ভারতীয় দর্শনশাস্জের সমন্বয় 


ততঃপর অপ্পয়দশীক্ষত বালয়াছেন, ঈশ্বরের অনঃগ্রহ লাভ করিতে হইলেও 
চদ্রুপা এমবরী শান্তর সহিত ঈশ্বরকে যথাযথভাবে জানিয়া তাঁহার ধ্যানাদি 
কাঁরলে তবেই ঈশ্বরানগ্রহ লব্ধ হয়।__ 


“অনগগ্রহোহাপি দেবস্য শল্ত্যা চদ্রূপয়া সহ। 
যথাবত্তং পঁরিজ্ঞায় ধ্যায়ান্তঃ সমবাপ্যতে ||" 
চদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট মহেশ্বরকে যথাযথ অবগত হইবার জন্য তাদৃশ পরমেশবরে 
ব্রদ্ধসূত্রের তাতপয্য বর্ণনা করিবার জন্য ভাষ্কার শৈবভাষ্য প্রণয়ন 
"ইত্যেবং ব্রক্ষসূত্রাণাং ত।ৎপযাং সগুণে [িবে। 
প্রকটীকর্তমাচায7ঃ প্রাণনো ভাষামুস্তমম্‌ |" 
(শবাক্মাণদশীপকা প্রারম্ভ ) 
অপ্পয়দীক্ষিত 'শবাদ্বৈতানর্ণয়-গ্রল্থে শ্বাদ্বিতমত যে শদ্ধাদ্বৈতেই 
পর্যবাসিত হয়-ইহাই' প্রাতপদন কাঁরয়াছেন। "শ্রীকণ্ঠীশবার্চাযি সিদ্ধান্তং নিজ- 
গদুঃ শিবাদ্বৈতং। তৎ কিং 'বাশিষ্টমাভীহতমাবশিম্টং বোতি চিন্তয়ামোহন্র |" 
(শিবাদ্বৈতানর্ণয়, প্রথম শ্লোক)। শৈবগণের শিবাদ্বৈতবাদ আপাতদৃ্টিতে 
বিশিম্টাদ্বতবাদ হইলেও ইহা শুদ্ধাদ্বৈতবাদেই পয্যবাঁসিত, মান্র ইহাই প্রাতি- 
পাদনের জন্য শিবাদ্বৈত-গ্রন্থখাঁন 'লাখত হইয় ছে। শিবাদ্ধৈতানির্ণয়ে বহু 
সুক্ষ বিচারের অবতারণা থাকলেও সেই গ্রন্থ হইতে আতি সামান্য অংশমান্রের 
উল্লেখ কারব। 
শ্রীকণ্ঠাচা্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে চিংশান্ত ও জড়শান্ত এই উভয়- 
শান্তাবাশম্ট ব্রহ্মই বেদান্তপ্রাতপাদ্য বলিয়া স্বীকার কারয়াছেন। এজন্য 
বিশিম্টাদ্বৈত পক্ষই শ্রীকণ্ঠাচাযের পরম সিদ্ধান্ত বাঁলয়া আপাততঃ মনে হইলেও 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দোঁখলে শদ্ধাদ্বৈতপক্ষই আচাযেরি পরম 'স্দ্ধান্ত বাঁলয়া 
বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকণ্তাচাযা--" অনিয়ম£ঃ সব্রবেষামবিরোধঃ শব্দানু- 
মানাভ্যাম্‌”" (ব্র. সূ. ৩-৩-৩২) এই সত্তরটর প্রথমতঃ 'বাশল্টাদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা 
করিয়া পরে শদ্ধাদ্িতপক্ষেও ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। "তান বাঁলয়াছেন যে, সমস্ত 
ব্রন্মোপাসকেরই কি মৃত্যুর পরে আচ্চরাঁদ পথে গাঁত হইবে? অথবা যে যে 
ব্রন্ধমোপাসনাতে শ্রাত আর্চরাঁদ পথ বাঁলয়াছেন, মানত সেই উপাসকাঁদগেরই 
আর্চরাদি পথে গাঁতি হইবে ১ এইরুপ সংশয় প্রদর্শন কাঁরয়া পৃর্বপক্ষে 
বলিয়াছেন যে, শ্রাতি যে যে উপাসনাতে আঁচ্চরাঁদি পথ বাঁলয়াছেন, মানত সেই 
সেই উপাসনাতেই আ্চরাঁদ পথ বুঝিতে হইবে, সমস্ত ব্রন্দমোপাসকের 
আঁচ্চরাঁদ পথে গাঁতি হইবে না। কারণ শ্রুতি ব্রদ্দোপান্দনা মানতেই আঁচ্চরাঁদ 
পথ বলেন নাই। তাহার পরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, না, তাহা নহে; 


শীকণ্ঠভাষযোর আলোচনা ৯১৯ 


পণ্ঠাগ্রবিদ্যা, উপকোশলাবদ্যা প্রভাতি যে কয়টি উপাসনাতে আর্রাঁদ গাঁত 
শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, মাত্র সেই কয়টি উপাসকেরই যে আর্চরাঁদ পথে 
গাঁতি হইবে তাহা নহে: ীকল্তু সমস্ত ব্রন্দোপাসনাতেই আঁ্চরাঁদ গাঁত 
লাভ হইবে। কারণ তাহা হইলেই “ তদ য ইং গবদুঃ " এই ছান্দোগ্যশ্রাতর ও 
“আঁশ্রজের্ীতিরহঃ শক্রঃ ষণ্মাষা উত্তরায়ণম্‌" এই গীতাবাকোর সাহত আবরোধ 
হইতে পারে। এই উদাহত শ্রুতি ও গণতা সাধারণভাবে সমস্ত উপাসকের 
জন্যই আচ্চঠরাঁদ গতির নিদ্দেশ করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ নির্গণ 
অসঙ্গ ব্রহ্গস্বরূপ স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে ব্রন্মোপাসনার অর্থই 
সগৃণ ব্রদ্মের উপাসনা । সূতরাং সগুণ ব্রন্মোপাসক মান্রেরই আঁ্চরাদি গাঁত 
হইয়া থাকে-_ইহাই তাঁহাদের নিদ্ধান্ত। এইরুপে স্বীয় সিদ্ধান্ত দেখাইয়া 
পরে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বালতেছেন, অন্যেরা আবার এই ব্রক্ষসত্রাটর অন্যরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সকল উপাসকই যে আঁচ্চরাঁদ 
গত লাভ কারবেন এইরূপ নিয়ম নাই। আর তাহা হইলেই ছান্দোগাশ্রুতি ও 
গীতাস্মৃতির সাহত আবিরোধ হয়। এইর্পে নির্গণ রক্ষোপাসকগণের 
আভপ্রায় দেখাইয়া ভাষাকার পরে বাঁলতেছেন যে, এই 'দ্বিতণয় ব্যাখ্যাতেও 
কোনও দোষ নাই। যেহেতু নির্গণ ব্রন্মোপাসকাঁদগের গাঁতির অপেক্ষা নাই। 
পরব্রহ্ম সব্ব্তর বিদ্যমান বালিয়া 'ন্গুণ বন্ষোপাসকের উংক্লান্তি ও দেশান্তর- 
গাঁতর আবশাকতা নাই। “কোঁচদাহ্‌ঃ আঁনয়মঃ সর্বেষামুপাসকানাম 
আঁচ্চরাদি গতো নিয়মাভাবঃ। তথা সাত শ্রুতিস্মাতিভ্যাং আবরোধ হীতি। 
তল্রাপ ন দোষঃ, নিরম্বয়োপাসকানাং তদপেক্ষাভাবাৎ।” (ব্ল. সূ, শ্রীকণ্ঠভাষ্য, 
৩-৩-৩২ )। 
বক্ষসূন্ের ৪র্থ অধ্যায়ে " তদাপীতেঃ” (বর. সু. ৪-২-৮) এই আঁধিকরণের 
শেষেও আচার্য শ্রীকণ্ঠ পুনব্বরি নির্গণ ব্রন্মোপাসকের উৎক্ান্তি ও দেশাল্তর- 
পাতি নাই- ইহাই প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন। শৈবাসদন্ধান্তানুসারে ভাষ্যকার 
্লীকণ্ঠ ব্রহ্মাবদ-গণের উত্কান্তি ও গাঁত প্রাতপাদন কারিয়া পরে 'লাঁখয়াছেন, 
অন্যেরা 'নর্গণ রন্গোপাসকের শরণরপাতেই মনুন্ত, আর্চরাঁদ গাঁত তাঁহাদের 
নাই__ এরূপ বলেন।__“কেচান্নরন্বয়োপাসকানামহ শরারপাত এব মৃন্তিরাত 
আঁ্চরাদগাঁতিমানয়তামাহুঃ” (ব্. সু. শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৪-২-৮-১৩ স.)। 
(িবাদ্বৈতনির্ণয়, ২৯ পৃঃ) এইর্‌পে ভঙ্গান্তরে নিগণ ব্রহ্মতত্ের স্বীকার ও 
নি্গণ ব্রঙ্ঘাবদগণের মোক্ষলাভের জন্য লোকান্তরগমনপ্রাতষেধ কাঁরয়া 
শুদ্ধাদ্বিতমতের সাঁহত স্বীয় মতের আঁবরোধ সূচনা কাঁরয়াছেন। 
শ্রীকণ্ঠাচার্যা ব্রহ্মসূত্রের ৪-৩-১ ভাষোও নির্গণ ব্রদ্ষবদ্গণের আ্চরাদি 
গাত নাই ইহা মতান্তবোপন্যাসচ্ছলে বাঁলয়াছেন, “িরন্বয়োপাসকানাং 
না্চঠরাঁদারাতি কেচিৎ" (বর. সূ. শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৪-৩-১)। যাঁদণ্ড আচার্য 


৯২ ভারতায় দর্শনশাস্দ্বের সমন্বয় 


শুদ্ধাদ্বৈতবাদগণকে কেচিং বাঁলয়া 'নদ্দেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে এরুপ 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, ইহা তাঁহার নিজের মত নহে, কিল্তু তাহা বলা যায় 
না; কারণ ভাব্যকার শ্্রীকণ্ঠ বহ7স্থানে নিজের "সিদ্ধান্ত মতকেও “কেঁচিং" 
বালয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যেমন আনন্দময়াধকরণে স্বীয় 'সদ্ধাল্তই 
“কেচিদাহঃ" বাঁলয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন। 'বশেষ কথা এই যে, আচার 
ভাষ্যরচনাকালে সগুণ বিদ্যাঁনভ্ঞ ছিলেন বাঁলয়াও গণ বিদ্যানিষ্ঞগণকে 
“কেচিং” বলিয়া 'িদ্দেশ কাঁরয়া থাঁকবেন। এই কথাই 'িবাদ্বৈতানর্ণয়ে 
অপ্পয়দীক্ষত বাঁলয়াছেব, "ন চ কেচাদত্যুপন্যাসাদনাভিমতত্বং শঙ্কনীয়ম্‌, 
স্বয়ামদানীং সগুণাঁবদ্যানষ্ত ইতি দ্যোতনার্থত্বেন এতস্যা অন্যথা সিদ্ধতয়া 
ইত্যাদি” (িবাদ্বৈতনির্ঘয়, ৩৭ পৃঃ, ৩ পংল্তি)। নার্্ঘশেষ রক্ষাবদ্যা যে 
আচার্য শ্রীকশ্ঠের আভপ্রেত, তাহা “প্রণস্তথানুগমাৎ” কে. সু. ১-১-২৯) 
সূত্রের ভাষ্যে জীবব্রহ্মাভেদবিষায়ণী 'বদ্যা স্বীকার করাতেও স্পম্ট বুঝতে 
পারা যায়। “আত্মোত তৃপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” (ত্র. স্‌. ৪-১-৩) সূত্রের 
ভাষ্যেও ভাষ্যকার জীবব্রক্ষের এক্য সমর্থন করিয়'ছেন। এইরূপ “বদতীতি 
চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাং” (বর. সূ. ১-৪-৫) সূত্রের ভাষ্যেও জাবব্রন্মের অভেদ 
ভাষাকার স্বীক র করিয়াছেন এবং জীব ও ব্রন্মের অভেদেই শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্নের 
তাৎপর্য-ইহাও প্রকার/ন্তরে বাঁলয়াছেন। ব্লন্ষের চিৎশান্তি সকল প্রপণ্ঠাকারে 
অবাঁস্থত বাঁলয়া চিৎশান্তর সাহত জাবাঁদ সমস্ত প্রপণ্ণের অভেদ-ইহা 
ভাষ্যকার বহু স্থলেই বাঁলয়াছেন এবং িংশান্তর সাঁহতও ব্রদ্দের অভেদ বলা 
হইয়াছে। আর তাহ।তে জীব ও ব্রন্মের অভেদ সৃতরাং দ্ধ হইতেছে। 

যাঁদ বলা যায়--ভাষ্যকার যাঁদ সমস্ত প্রপণ্সের অন্তর্গত চেতনবগ-কে 
চৎশান্তর সাঁহত অভেদ ও অচেতনবর্গকে চিৎশান্তর 'শববর্ত বলিয়া স্বীকার 
করতেন এবং এইভাবে সমস্ত প্রপণ্ের সাহত চিংশান্তর অভেদ দেখাইতেন, 
চিৎশান্তকে সকল প্রপণ্ঠাকার বালিভেন, তবে ভায্যকারের মতে শদ্ধাদ্বৈত 
সিদ্ধ হইতে পাঁবত; কিন্তু ভাব্কার ত তাহা বলেন নাই। প্রত্যুত 
প্রকৃত্যাধকরণাদতে চিংশান্ত জড়প্রপণ্চরূপে পাঁরণত হয় এই কথাই বলিয়াছেন। 
এতদুত্তরে বন্তব্য এই যে, চিংশান্তর পাঁরণামত্বনিরূপণ ধিবর্তবাদের অনুকৃলই 
হইবে. বিবর্তবাদের প্রতিকূল নহে। পাঁরণামবাদ যে বিবর্তবাদের অনুকূল, 
তাহা ইতঃপূর্্দে বিশদভাবে বলা হইয়াছে । গ্রপণ্টের পারণামশ উপাদানরূপে 
্হ্ধকে প্রতিপ:দন করিয়া শ্রুতি প্রপণ্ের পাঁরণামশ কারণ বক্ষ, ইহাই 
দেখাইয়াছেন। আর তাহাতেই রন্গেই প্রপণ্ের প্রসান্ত হইয়াছে । প্রপণ্টোপাদান 
বন্দে প্রসন্ত প্রপণ্টের নিষেধপ্রাতিপাদনদ্বারা শ্রুতির প্রপণ্ডে রক্ষাবিবর্তভাতেই 
চরম তাৎপর্যা- ইহাই প্রাতপাদন কারয়াছেন। এজন্য ব্রন্দের পাঁরণামত্বে 
শ্রুতির অবান্তর তাৎপর্য ও ধিবর্ততাতে চরম তাৎপর্য গৃহীত হইয়া থাকে। 


শ্লীকণ্ঠভাষ্যের আলোচনা ৯৩ 


অদ্বৈতশাস্ৰ দ্বারা শৈব সিদ্ধান্তের সমন 


আচার্য শ্রীকণ্ঠ স্বীয় ভাষ্যে পাঁরণামবাদ বিবৃত কাঁরলেও তাহা 
বিবর্তবাদের প্রাতকৃল নহে। আরও কথা এই যে, ভাষাকার গ্রীকণ্ঠ 
“সন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদ প্রত্যক্ষ প্রপণ্টের সত্যতাবিষয়ক নহে--ইহাই দেখাইবার 
জন্য উপাদান পরমার্থ সদ্বস্তুর সাহত ঘটাঁদ প্রপণ্ের তাদাত্ম্যই উত্ত 
প্রত্ক্ষের বিষয় হইয়া থাকে--ইহা আরম্ভণ।ধিকরণেও বাঁলয়াছেন। 
আরম্ভণাঁধকরণে ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ "সন- ঘটঃ" ইত্যাদ প্রত্যক্ষ ঘটের 
সত্যতাবিষয়ক নহে; কিন্তু সদ্রূপ ব্রক্মাবঝয়ক--এইরূপ বাঁলয়াছেন। 
“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ " (ব্র সূ. ১:১-২৩) সূত্রের ভাষো শ্ত্রীকণ্ঠ বাঁলয়াছেন, 
প্রপণ্গাকারে পারণত "চিচ্ছান্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু চিচ্ছান্ত ব্রদ্মের 
সাহত আভন্ন। এইরূপ দহরাধকরণে (ব্র. সু. ১-৩-১৩) এবং “সব্বনি 
প্রাসদ্ধোপদেশাৎ (ক্র. সু. ১-২-১) আঁধকরণে এবং আধ্যানাধকরণের 
(বর. সূ. ৩-৩-১৪) ভাষ্যেও চিচ্ছন্তি যে ব্রক্মস্বরূপ হইতে আভন্ন, শ্রীকণ্ঠ 
তাহার সমর্থন কারয়ছেন। পরমে*বরের চিচ্ছান্ত আছে এবং এই "চচ্ছন্তি 
শরমে*্বর হইতে আঁভন্ন এবং আঁভন্ন হইয়াও এই চিচ্ছন্তি পরমে*বরের ধর্ম, 
যাহা শৈবাঁসদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপশরণরকাঁদ অদ্বৈতশাস্মেও 
নিরাপত হইয়াছে । “পরাসা শাক্ষাবাবধৈব শ্রুয়তে " ইত্যাদ শ্রুতিবাকান্থারা 
জনা যায় যে, জড়রূপা ও অজড়রূপা 'বাবধ প্রকার শান্ত ব্রন্মের আছে। 
জড়াত্মকা আবদ্যাশান্ত অসদ্‌র্পা হইলেও চিচ্ছন্তি সত্য বাঁলয়া "চচ্ছক্তিযুস্ত 
ব্্ষও সতা। আর এই চচ্ছন্তির পাঁরণামই জগৎ-এইরুপ শৈবাসদ্ধান্তে 
স্বীকার করা হয়। পরমে*বরের চিচ্ছন্তি স্বতো বিকারবাঁজ্জতা চৈতন্যর্পা 
এবং জড়শন্তির মত অসতা নহে। কিন্তু চৈতন্যর্পা বলিয়া তাহা সতা। 
যেহেতু চৈতন্য বস্তুই সত্য। চিচ্ছান্ত কটস্থরূপা হইলেও জড়শান্ত ও 
চিচ্ছন্তির সংসর্গবশতঃ জগতের উৎপাত্ত হইয়া থাকে। কউস্থ "চচ্ছন্তির 
সবতো বিকার না হইলেও জড়শান্তরই উপাধিবশতঃ ওপাধিক বিকার "চচ্ছন্তর 
হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিকারবতঈ জড়শান্তর্প উপাধিবশতঃ স্বতো বিকারহণীন 
চিচ্ছান্তও 'বিকারবতাঁ বলিয়া প্রতীত হয়। এই কথা সংক্ষেপশ,রীরকে বলা 
হইয়াছে । “ চিচ্ছন্তঃ পরমেশবরস্য বিমলা চৈতন্ামেবোচাযতে, সত্যেবাস্য জড়া 
পরা ভগবতঃ শন্তিস্তাবিদ্যোচ্যতে। সংস্চ্চি মিথস্তয়োভগিবতঃ শঙ্ট্যো- 
জঁগজ্জ'য়তেহসচ্ছন্ত্যা সাঁবিকারয়া ভগবতাশ্চচ্ছন্তিরুুচ্যততে ।1” (৩-২২৮)। 
এই শ্লোকে যে “উদ্রিচ্যতে " বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ--বিকারভাবে উদ্রেক 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


৯১৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ঘের সমন্বয় 


ততঃপর সংক্ষেপশারীরককার বাঁলয়াছেন, শাস্তে ও গুর্বাক্যে শ্রদ্ধাল 
শৈবগণ, যাহারা পৃব্বেস্তিরূপ শৈবাঁসদ্ধাল্ত প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন, তাঁহাদের 
সেই 'সদ্ধান্ত পণ্ডিতগ্ণও কোনও ভূমিকতে সঙ্গতই মনে করেন; 'িল্তু 
আবার কোনও ভূমিকাতে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলেন না। কর্ম এবং 
উপাসনাভূঁমতে ব্রহ্মপাঁরণামবাদরূপ শৈবাঁসদ্ধান্ত সঙ্গত হইলেও 'ির্গণ- 
তত্তৃপ্রাতপাদক বেদবাক্য আলোচনা করিলে এই পাঁরণামবাদরূপ শৈবাঁসদ্ধান্ত 
সঙ্গত হয় না অর্থাৎ তত্ৃজ্ঞানভূমিতে পাঁরণামবাদ পাঁণ্ডিতগণ গ্রহণ করেন না। 
আর এই কথাই সংক্ষেপশ।রীরকে বলা হইয়াছে, “ইত্যেবং কথয়ন্তি কেচিদপরে 
শ্রদ্ধালবস্তৎ পুনঃ, কস্যাণ্চিদভূব সম্মতণ্চণ বিদুষাং নেম্টং তু ভূম্যল্তরে। 
কম্মোপাস্তবিধানভূঁমিফ তথা তত সম্মতং নির্গণে, তত্তে তৎপরবেদবাক্য বিষয়ে- 
ত্বালোচতে নেষ্যতে ||" (৩-২২৯)। 

আজকাল শৈবাঁসদ্ধান্তকে অদ্বৈতবাদবিরোধী বাঁলয়া প্রচার কারবার জন্য 
কেহ কেহ আগ্রহ প্রকাশ কারিলেও শ্লীকণ্ঠভাষা ও সংক্ষেপশারীরক আলোচনা 
কারলে সুস্পম্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, শৈবাঁসদ্ধান্তের সাঁহত অদ্ধৈত- 
সিদ্ধান্তের কোনও 'বরোধ নাই। উভয় পক্ষই ভূঁমকাবিশেষে উভয় পক্ষের 
প্রাত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ৷ 
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শব্দতর্তীবং বৈয়াকরণগণ সমস্ত অর্থরাশকে শব্দের বিবর্ত বাঁলিয়া 
প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদের বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এজন্য ইহারা শব্দররন্ষবাদী 
বাঁলয়া শাস্দে প্রাসাদ্ধ লাভ কারয়াছেন। বিচার কাঁরয়া দোখলে শব্দরক্ষবাদ ও 
পরব্হ্গবাদের মধ্যে কোনও পাথক্য নাই। ভগবান্‌ ভর্তৃহার তাহার প্রাসদ্ধ 
বাক্যপদীয়-গ্রন্থে-" অনাদানধনং প্র্ম শব্গতত্রঁং ধদক্ষরম্‌ । 'ববর্ততেহর্থ- 
ভাবেন প্রাক্ুয়া জগতো যতঃ11” (১-১)। এই প্রারম্ভ শ্লোকদ্বারাই 'িবর্তবাদ বা 
ব্রহ্ধবাদ সূচিত করিয়াছেন। আবার তান বাঁলয়াছেন, “সম্বম্ধিভেদাৎ সন্ত্বৈব 
[ভদ্যমানা গবাদষ। জাতীরত্যুচ্যতে তস্যাং সর্তর্বে শব্দা ব্যবাস্থতাঃ।1% 
(বাকাপদীয়, ৩-৩৩)। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে হেলারাজ বাঁলয়াছেন যে, 
“ ইন্ঘণ্টান্র অদ্বয়নয়ে পরমার্থসত্যে সৈব জাতর্মহাসম্তাখ্যা পরব্রহ্মস্বভাবা, তস্যা 
এব গোত্বাদ জাতভেদেন 'ববর্তে ব্যবহারঃ ইত্যাহ-_সম্বন্ধিভেদাদাত।” ইহার 
আভপ্রায় এই ষে, অদ্বয়মতে এই পরমার্থ সত্য পররক্মস্বভাবা মহাসত্তাই জাতি- 
পদার্থ । এই মহাসত্তাই গোত্বাদ জাতিভেদে বিবর্তে ব্যবহার হয়। একই 
মহাসত্তা গো, অধ্ব প্রভাতি 'বাভল্ল সম্বান্ধভেদপ্রযুস্ত উপাঁধিক ভেদযনুস্ত হইয়া 
গোত্ব, অশ্বত্ব জাতিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গোসম্বন্ধিসত্তাই 
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গোত্বজাতি এবং অশবসম্বন্ধিসস্তাই অশ্বত্বজাতি। এইর্‌পে সমস্ত জাতি 
পরব্রন্মদ্বভাবা মহাসত্তা। সমস্ত শব্দই জাতিবাচক বাঁলয়া গবাঁদ শব্দ বাচক- 
রূপেই মহাসত্তাতে ব্যবাস্থত আছে। 

অনেকে ভর্তৃহিরির সময় ষচ্ঠ শতাব্দী বাঁলয়া িদ্েশ করেন। ভর্তৃহার- 
প্রদর্শিত শব্দাববর্তবাদের মীমাংসাশাবরভাষ্যের বৃহতী নামক টপকায় 
মহামাঁত প্রভাকরমিশ্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা কাঁরয়া মমাংসকমত অবলম্বন- 
পূর্বক খণ্ডন কাঁরয়াছেন। বৃহতা টাকায় প্রভাকরামশ্র ভর্তহারকে শব্দ- 
পাঁরণামবনদী বলিয়া বাঁঝলে বৃহতাঁ টাকায় প্রভাকর অবশ্যই তাহার উল্লেখ 
কাঁরতেন এবং বৃহতাঁ টাকার ব্যাখ্যাতৃগণও তাহার উল্লেখ কারতেন। প্রভাকরের 
পরবস্তর্ণ কোনও ব্যাখ্যাতা ভর্তৃহরির মতকে পাঁরণাম আঁভপ্রায়ে ব্যাখ্যা কারলেও 
আত প্রাচীন প্রভকরমিশ্র ভর্তৃহারকে 'বিবর্তবাদীই বাঁঝয়াছলেন। প্রভাকর 
বারম্বার এই শব্দবিবর্তবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যু্তিপ্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন, 
তাহার উত্তরে শব্দাববর্তবাদী বাঁলয়াছেন, " আবিদ্যামাতৃকেয়ম অতএব আঁবদ্য। 
ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ” (বৃহতশ, ১২৯ পৃ, মাদ্রাজ সং.)! এস্থখলে বৃহতশীর 
টীকায় শঁলকানাথামশ্র বালয়াছেন যে, যাঁদ এই 'িবর্তবাদে কোনও অনুপপাত্তই 
না থাকত, তবে ত বিদ্যাই হইয়া যাইত; অনুপপন্ন অর্থের নামই ত 
আবদ্যা! বৃহত-গ্রন্থে শব্দবিবর্তবাদী বাঁলয়াছেন “তস্মাদ্‌ বিবর্তমেব- 
উপপন্নতরং মন্যামহে” (বৃহতী, ১৫৪ পৃঃ, মাদ্রাজ সং.)। 'তনি আবার 
বলিয়াছেন, “সব্বমেতদবিদ্য জালম্‌ 1” অর্থদনিবন্ধন অর্থের প্রাতিপাদক 
শব্দেরও ভেদ হওয়া উচিত, এইরূপ মীমাংসকের আশঙ্কাতে শব্দাবধর্তবাদী 
বাঁলয়াছেন, শ্রোব্রাদর ভেদও আঁবদ্যাকাজ্পত। এজন্য সবই আঁবদ্যা। এই 
শব্দবিবর্তবাদিগণ ভেদমান্রকেই অবিদ্যামূলক বাঁলয়াছেন। অভেদই পরমার্থ। 
" অবিদ্যানিবন্ধনো ভেদঃ, পরমার্থতস্তু অভেদ ইত্যাশয়ঃ” (বৃহতী, ১৫৬ পৃঃ, 
মাদ্রাজ সং.)। বৃহতশতে মীমাংসক শব্দব্রন্ষবাদীর উপর আপাতত করিয়া 
বলিয়াছেন, বেদাঁদ সমস্ত শাস্তই যাঁদ আঁবদ্যা হইল, তবে তাহা হইতে 
অভ্যুদয় হইবে কিরূপে? অবিদ্যা ত প্রত্যবায়েরই কারণ। ইহার উত্তরে 
শব্দর্রক্ষবাদী বলিয়াছেন যে, আবদ্যা হইতেও যে অভ্যুদয় হয়, তাহাও মোক্ষকে 
অপেক্ষা কাঁরয়া প্রত্যবায়ই বটে। লৌকিক প্রবৃস্তকে অপেক্ষা করিয়াই 
বেদোন্ত কম্্মফলকে অভ্যুদয় বলা হইয়াছে। এই বৃহতী-গ্রন্থে শব্দরন্মবাদী 
বৈয়াকরণকে বিবর্তবাদীই বলা হইয়াছে। প্রভাকরের পরবত্তাঁ কেহ কেহ 
এই শব্দবিবর্তবাদকে শব্দপরিপামবাদ আভপ্রায়েও ব্যাখ্যা করিতে প্রম্নাস 
করিয়াছেন। আচার্যা মণ্ডনামশ্র ব্রন্মাসদ্ধি-গ্রন্থধে ভর্তৃহারর মতানুসারে 
শব্দাম্বৈতবাদ আত বিশদরূপে প্রাতিপাদন করিয়াছেন। মণ্ডনামিশ্র ব্রক্ষাসীন্ধির 
হ্মকান্ডে শব্দের পারশাম ও বিবর্ত এই দুইটি কথার উল্লেখ করলেও বিবর্তই 
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তাহার সিদ্ধান্ত ইহা স্পম্টভাবে বাঁলয়ছেন। এই গ্রন্থের টীকাকার 
শঙ্খপাঁণও ইহাই বলিয়াছেন, “ আনন্দমেকমমৃতমজং বিজ্ঞানমক্ষরম।” 
(ব্রন্ষাসাদ্ধ, প্রার্ভ শ্লোক )। 

এই শ্লোকের অক্ষর-শব্দের ব্যাখ্যাতে শব্দবিবর্তবাদই আচাধ্য মণ্ডনের 
[সদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য অনেকে আচার্ামণ্ডনকে ভর্তৃহারি- 
সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করেন। শব্দের পাঁরণাম স্বীকার কাঁরলে 
অক্ষর-শব্দের যোগার্থ রক্ষিত হয় না। যাঁহার ক্ষরণ হয় না, তাঁহাকে 
অক্ষর বলে। পাঁরণাম স্বীকার কাঁরলে ক্ষরণই স্বীকার কাঁরতে হয়। ভগবান 
ভর্তহরি তাঁহার বাক্যপদীয়ের ব্রন্মকাণ্ডে “অনাঁদনিধনং ব্রক্দ শব্দতত্বং 
যদক্ষরং" বাঁলয়াছেন। এখানেও অক্ষর পদদ্বারা পাঁরণামবাদের নিরাস করা 
হইয়াছে। পরবত্তর্শ কালে ইন্টাসাদ্ধকার 'বিমুস্তাত্মযাতি এই শব্দাদ্বৈতবাদের 
খন্ডনও কাঁরয়াছেন। চিৎসুখাী-গ্রল্থের প্রাসদ্ধ টীঁকাকার নয়নপ্রসাদনীতে 
স্বপক্ষের অনুকূলে এই ভর্তুহরির মত উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন- শহদ্ধতত্ব প্রপণ্চের 
মূল হইতে পারে না। শহদ্ধতত্ই প্রপণ্চের মূল হইলে এই প্রপণ্ের 'নবাত্ত 
হইতে পারত না। এজন্য জ্ঞানজ্ঞেয়াদর্প প্রপণ্টের আঁবদ্যাই জননী । 
“অতএব ধাতুসমীক্ষায়াং ব্রহ্মাবংপ্রকাণ্ডৈভর্তুহারাভরাঁভাহতম্‌। শদ্ধতত্বং 
প্রপণ্ণস্য ন হেতুরনিবান্ততঃ। জ্ঞান-জ্ঞেয়াদর্পস্া মায়ৈব জননী ততঃ1।” 
(চিৎসুখী-টীকা, ৬০ পৃ, বোম্বে সং.)। অন্ন্রও প্রামাণিকগণ ভর্তৃহাবির 
উান্ত উদ্ধত কাঁরয়াছেন, “ যন্র দ্রষ্ট। চ দৃশ্যণ দর্শন বকল্পিতমৃ্‌। তস্যবার্থস্য 
সত্যত্বং শ্রিতাস্ৃয্যন্তবোদিনঃ।1” (বাক্যপদীয়)। ইহার আঁভপ্রায় এই যে, 
ত্ষ্যন্তবাদী বেদান্তিগণ বলেন, যে পরমার্থ সত্য বস্তুতে দ্রম্টা দৃশ্য ও দর্শন 
কাঁজপত হইয়াছে, সেই কল্পিত বস্তুর আঁধন্ঠান পরমার্থ বস্তুই মান্র সত্য। 
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সম্প্রীতি আমরা মহাভাষ্যকার প্রভাতির মত সংক্ষেপে আলোচনা কাঁরয়া 
তাঁহাদের মতেরও অদ্বৈতাঁসদ্ধান্তে পর্যবিসান প্রদর্শন কাঁরব। মহাভাষ্যে 
এর্প পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে যে, “কুলং 'পিপাঁতষাঁতি” অর্থাৎ “অচেতন কুল 
পাঁতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে” এইরুপ লোকপ্রয়োগ লঙ্গত হয় কিরূপ £ 
অচেতন কুলের ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা চেতনেরই ধন্্ম; অথচ “কুলং 
পিপাঁতষাত” এইরুপ শিল্টপ্রয়োগ দেখা যায়। ইহার উত্তবে মহাভাষ্যকার 
পতঞ্জাল বাঁলয়াছেন, সমস্ত বস্তুই চেতন। ইহা কেবল মহাভাধ্যকারের উীন্ত 
নহে। ভগবান্‌ কাত্যায়নেরণ্ড ইহাই মত। আবার এই প্রকরণে সমস্ত 
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বস্তুর চৈতন্য প্রদর্শন আভপ্রায়ে বাঁলয়াছেন, “শৃণোত গ্রাবাণঃ" (প্রদ্তরসকল 
শ্রবণ কর)। “সব্বস্য বা চেতনত্বাং” (মহাভাষ্য এবং বার্তক, ৩-১-১)। 
খাষও পঠাত-_-“শৃণোত গ্রাবাণঃ" (৩-১-১)। মহাভাষ্যের এই কথার ব্যাখ্যায় 
কৈয়ট বাঁলয়াছেন, আত্মাদ্বৈতদর্শনে সমস্ত বস্তুকেই চেতন বলা হয়। “আত্মা- 
দ্বৈদশশনে ইতি ভাবঃ" (৩-১-১ মহাভাষ্যপ্রদীপ)। পৃব্বেন্তি “শৃণোত 
গ্রাবাণঃ” এই বাক্যের ব্যাখ্যায়ও কৈয়ট বাঁলয়াছেন, বেদ সমস্ত ভাববস্তুর 
চৈতন্য প্রাতপাদন করেন। "“খাঁষারীতি বেদঃ সব্বভাবানাং চৈতন্যং প্রাতি- 
পাদয়তধত্যর্থঃ” (মহাভাষ্যপ্রদীঁপ, ৩-১-১)। পস্পশাহিকে কৈয়ট বাঁলয়াছেন 
যে, অসত্য উপাঁধিযুক্ত ব্রহ্মততৃই দ্রব্-শব্দের বাচ্য। ব্রহ্মদর্শনে গোত্বাদ জাতিও 
অসত্বীনবন্ধন আনিত্যই বুঝিতে হইবে। কারণ পাঁরদৃশ্যমান সমস্তই আত্মা 
অর্থাৎ সমস্ত বস্তু আত্মরূপে সত্য হইলেও অসত্য উপাঁধাবাশিষ্টর্পে অসত্য, 
ইহাই “আত্মৈবেদং সব্ব্ম্‌" ইত্যাঁদ উপানষদবাক্যের আভিপ্রায়। “অসতো- 
পাধ্যবাচ্ছন্নং ব্রক্মতত্বং দ্রব্যশব্দবাচ্যামত্যর্থঃ। ব্রক্মদর্শনে চ গোত্বাদজাতেরাপ 
অসত্তাং অনিত্যত্বম। আত্মৈবেদং সর্্বম্‌" ইত বচনাৎ। (মহাভাষাপ্রদপ, 
১-১-১)। 


মহামাতি ভট্রোজদরাক্ষত পাতঞ্জল মহাভাষ্যের নিজকৃত শব্দকৌস্তুভ 

নামক টকাগগ্রন্থে 'নিণর্শত িদ্ধানতসকল শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করেন। ভট্রীজ- 
দশীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পূত্র কৌণ্ডভট্ট এই শ্লোকগ্যালর ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা- 
সমন্বিত শ্লোকগুঁল বৈয়াকরণভূষণ নামে প্রাসদ্ধ। বৈয়াকরণভূষণটাকা-গ্রন্ণে 
মঙ্গল শ্লোকে কৌন্ডভট্র ভগবান্‌কে স্ফোটরূপে নিদ্দেশ কাঁরয়া তাহা হইতেই 
সমস্ত জগৎ 'বিবার্তত হইয়াছে বাঁলয়াছেন, 

“শ্রীলক্ষীরমণং নৌমগোৌরীরমণর্পণমূ। 

স্ফোটরূপং যতঃ সব্্বং জগদেতেদ্‌ বিবর্ততৈ ||” 
ভট্টোঁজদর্শীক্ষত বৈয়াকরণভূষণে স্ফোটানরূপণ-প্রস্তাবে বালিয়াছেন, প্রতি 
পদার্থের সত্য ও অসত্য দুইটি ভাগ আছে। সতা ভাগ জাত এবং অসত্য 
ভাগ ব্যান্ত। বাক্যপদীয়ের (বাক্যপদীয়, ৩-৩২) এই কারিকাটি ভট্টোজ 
উদ্ধত করিয়াছেন ' 'সত্যাসত্যোৌ তু যৌ ভাগ প্রতিভাবং ব্যবাস্থিতৌ। সতাং 
যং তত্র সা জাতিরসত্যা বন্তয়ো মতাঃ।।” (বৈয়াকরণভূষণ, স্ফোটানির্ণয়, 
৭৩ কাঁরকা)। ইহার ব্যাখ্যাতে কৌণ্ডভট্র বালয়াছেন, ব্যান্তাবশিষ্ট ত্রক্ষই 
জাতি। কৈয়ট আরও বালিয়াছেন, ব্রদ্ধতত্বই শব্দস্বরূপে প্রকাশমান হয়! 
বাক্যপদীয়ের উদ্ধতকারকার ব্যাখ্যাতে কৌশ্ডভট্রু বালয়াছেন, “প্রাতভাবং 
প্রাত পদার্থং সত্যাংশো জাতিঃ, অসত্যাঃ ব্য্তয়ঃ। তন্তদব্যান্তীবাশিষ্টং ব্রদ্েব 
জাতারাতি ভাবঃ। উত্ত কৈয়টেন_অসত্যোপাধ্যবাচ্ছন্নং রঙ্গতত্বং দ্ব্যশব্দ- 
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বাচ্যমিত্যর্থঃ। ব্রক্গতত্বমেব শব্দস্বরূপতয়া ভাতি ইতি চ।।” (৭৪ কারিকা, 
বৈয়াকরণভূষণ, স্ফোটনির্ণয়)। স্ফোটানর্ণয়ে ভট্রোঁজদশীক্ষত বাঁলয়াছেন, 
এইর্‌পে নিচ্কর্ষ করিলে শব্দতত্ব নিরঞ্জন ব্রহ্ধই বটে। এজন শ্রাততে ব্রহ্দকে 
অক্ষর বলা হইয়াছে, “ইথং নিক্কষ্যমাণং যৎ শব্দতত্বংনিরঞ্নম। ব্ক্ষৈ- 
বেত্যক্ষরং প্রাহ্‌স্তস্মৈ পর্ণআ্মনে নমঃ" (স্ফোটানর্ণয়, ৭৪ কাঁরকা )। ইহার 
ব্যাখ্যাতে কোণ্ডভট্র বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে নাম ও রুপাত্মক জগৎ ব্যাকৃত 
হইয়াছে। সমস্ত বস্তুই নাম-র্পাত্রক! নাম ও রূপের স্াম্টই জগৎসৃন্টি। 
রূপেরও যাহা তত্ব, নামেরও তাহাই তত্ব । এই তত্তুই রক্ষরূপ। তথাঁপ 
নামরূপের যে প্রক্িয়া, তাহা আবদ্যাকম্পিত। বাক্যপদীয়ে ভর্তহরি 
বাঁলয়াছেন, শাস্তসমূহে প্রাক্ুয়াভেদে আবদ্যাই উপবার্ণত হইয়াছে । বস্তু- 
মাই অনাঁদ ব্রহ্ম হইতে প্রসৃত হইয়াছে। ব্রন্দই সব্বাত্িক পুরুষ ও স্বয়ং- 
প্রকাশ। তাঁহার প্রকাশেই সমস্ত বস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে, ইত্যাঁদ। 

শ্রাতিসিদ্ধ ব্র্মের স্বপরপ্রকাশত্বসূচনা কাঁরিয়া যাহা হইতে অর্থ স্ফুটিত 
বা প্রকাঁশত হয় এইরূপ যোগলভ্য অর্থদ্বারা ব্রক্ধই স্ফোটশব্দ বাচ্য হইয়া 
থাকেন-ইহা সূচিত হইয়াছে । “অয়ং ভাবঃ_নামর্পে ব্যাকরবাঁণ হাত 
শ্রতিসিদ্ধা দ্বয়ী সৃম্টিঃ, অন্র রূপস্যেব নাম্নোহপি তদেব তত্বমূ। প্রক্রিয়াংশস্তু 
আবিদ্যাবজম্ভণমান্ম্‌ উন্তণ বাক্যপদীয়ে_ শাস্ত্রেষ প্রক্রিয়াভেদৈরবিদ্যৈবোপ- 
বর্ণতে। সমারম্ভস্তু ভাবানামনাঁদক্রক্ম শাশবতম্‌” ইতি। “ব্রদ্মৈব " ইত্যনেন 
“ অন্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ" " তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ত্বং তস্য ভাসা 
সর্বামদং বিভাতি" হাতি শ্রুতিপ্রাসদ্ধং স্বপরপ্রকাশত্বং সূচয়ন্‌ স্ফুটতার্ো 
যম্মাদাতি স্ফোট ইতি যৌগিক শব্দাভিধেয়ত্বং সূচয়াতি” (কৌন্ডভট্র-টীকা, 
৭৪ কাঁরকা )। 

ভট্টোজদীক্ষিত মহাভাষ্যের টীকা শব্দকৌস্তুভের প্রারম্ভে বাঁলয়াছেন 
যে, যাহা হইতে অর্থ পারস্ফুট হয়, তাহ।ই স্ফোট। এই ব২পাত্ত অনুসারে 
মতভেদে আবিদ্যা বা ব্রক্দই স্ফোট বস্তু । ভর্তার বালয়াছেন, শাস্তরসমূহে 
প্রার্কয়াভেদে অবিদ্যাই উপবার্ণত হইয়াছে । সুতরাং এইর্‌পে কাঁড় অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তামাঁণর লাভ হইয়াছে । যোগবাঁশন্ঠ রামায়ণের এই আভাণক 
অনুসারে প্রদর্শিত শব্দাবচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসগ্গক্রমে গুপনিষদ অদ্বৈত 
ব্ন্মেও ব্যুংপাত্ত লাভ হইবে। এজন্য ভগবান ভর্তহরিও অদ্বৈত ব্রক্মাবদ্যার 
উপযোগী বিবর্তবাদাদিও প্রসঙ্গক্রমে ব্যংপাদিত কাঁরয়াছেন। “তদেবং পক্ষ- 
ভেদেন আবদ্যৈব ব্দ্ষেব বা স্ফুটত্যর্থো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্ফোট ইতি 'স্থিতঃ। 
আহ চ শাস্দ্রেষ প্রক্রিয়াভেদৈরাবিদ্যেবোপবর্ণযতে। সমারম্ভস্তু ভাবানামনাঁদি 
বর্ম শা*বতাঁমাত চ। তদেবং বরাটিকান্বেষণায় প্রবৃত্তীশ্চন্তামাঁণং লন্ধবান 
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ওপনিষদে ব্রন্ষণ্যাপ ব্যুৎপদ্যতামত্যভিপ্রায়েণ ভগবান ভর্তহরার্ববর্তবাদা- 
দিকমাঁপ প্রসঙ্গাদ্‌ ব্যাদপাদয়ং”" (€১-১-১ শব্দকৌস্তৃভ, স্ফোটস্বর্প 
ব্যৎপাদন )। ৰ 

ভট্রোজদাীক্ষত মহাভাষ্যের তাৎপর্াপ্রকাশক শব্দকৌস্তুভের মত 
শাও্করভাষ্যের তাৎপয্যপ্রকাশক তত্বকৌস্তভ-গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ভট্রোজি- 
দীক্ষিত ব্যাকরণ-গ্রলন্থের মধ্যেও প্রসঙ্গক্রমে অদ্বৈত বেদান্তের অবতারণা 
করিয়াছেন। ভট্রোজর পৌত হরিদীক্ষত সূপ্রাসদ্ধ শব্দরত্র-গ্রল্থের প্রণেতা । 
ইনি বেদান্তসূন্রের একখান বাত্ত প্রণয়ন কাঁরয়াছেন। ইহা অদ্ধৈতবাদ- 
সম্মত। দ্বৈতবাদী মাধৰগণের মত 'িরাসের প্রয়াস ইহার মধ্যে পূর্ণমান্রায় 
প্রকাশ পাইয়াছে। এই হরিদীক্ষিতের শিষ্য মহাবৈয়াকরণ নাগেশভট্ট বহু 
শাস্ত্রের টাকাণ্রল্থ প্রণয়ন করিলেও বেদান্তসূন্রের উপরেও একখান 
বৃত্ত প্রণয়ন কাঁরয়াছেন। প্রাসদ্ধ বৈয়াকরণ কোণ্ডভটের পিতা রত্গোজভট্ও 
অদ্বৈতচিন্তামাণ ও অদ্বৈতশাস্ত্রসারোদ্ধার নামক দুইখানি প্রীসদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন 
কাঁরয়াছিলেন। এই বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের সকলেই অদ্বৈতবাদের বিস্তীতি 
সাধন করিয়া অদ্বৈতবাদে শ্রদ্ধা দেখাইয়া 'গয়াছেন। 

বৃহদারণ্যকোপাঁনষদে "দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে দুই বার মৈন্েয়ণ ব্রাহ্মণ 
আম্নাত হইয়াছে । আর এই মৈল্রেয়ী ব্রাহ্মণেই “আত্মা বারে দ্রন্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
মল্তব্যো নাদধ্যাঁসিতব্যঃ” এই আঁতমহান্‌ উপদেশ আম্নাত হইয়াছে । আর 
এই মৈল্রেয়ণ ব্রাহ্গণ অবলম্বন কাঁরয়াই ভারতের সমস্ত দার্শানকগণ অনাত্মবস্তুর 
হেয়তাবধারণপূর্ক পরমোপাদেয় আত্মতত্বে বিশ্রান্তি লাভ কারবার জন্য 
নানাবিধ দার্শানক ম্োত প্রবাহত করিয়াছিলেন। তাহাতে শরারোন্দ্রুয় 
ভোগ্য বস্তু প্রভাীতির বিশ্লেষণপূর্বক তাহার হেয়তা বা দুঃখরুপতা দেখাইয়াছেন 
এবং আত্মস্বরূপ মোক্ষের পরমোপাদেয়তার কথা বাঁলয়াছেন। একমান্ন 
ভারতের দার্শীনকবূন্দই মোক্ষের স্বরূপ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার 
কারণ বেদই এই মোক্ষকথায় পাঁরপূর্ণ। বাংস্যায়নভাষ্যে যে মোক্ষের স্বরূপ 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা “ অজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্ম” (বৃহ ৪-৪-২৫) 
এই শ্রুতিবাক্যের প্রাত লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার জাবের মোক্ষস্বরূপ 
বালয়াছেন। বক্তৃতঃ কথা এই যে, ধক্সধাহতা, যজঃসংহতা প্রভাতি মন্তপ্রল্থ, 
ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিনষৎ প্রভতিতে আতাবিস্তৃতভাবে মোক্ষ আলোচিত হইয়াছে। 
আর এই প্রসঙ্গে ভোগের নিঃসারতাও বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । 'িছু- 
[দন হইল আমাদের দেশে কতকগাীল পণ্ডিতম্মন্য লোক আমাঁদগকে বুঝাইতে 
চেম্টা কারতেছেন যে--খক্সংহতা, যজুঃসংহতা প্রভাতি মল্যগ্রল্ধে মোক্ষের 
কথা "ছল না। পরবত্তর্শ কালে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভাতিতে ইহার আলোচনা 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের এই মিথ্যা কথা অজ্ঞ লোকেরা সত্য বলিয়াই 
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মনে করে। এই অজ্ঞ লোকদের কথায় "্যাহাদের িছমান্র সন্দেহের উদয় 
হইয়াছে, তাঁহাদের প্রাতবোধনের জন্য দুই-একাঁট কথা বলা আবশ্যক মনে কাঁর। 

খকসংহতার ২-৩-১৪ বর্গে অস্যবামীয় সূত্ত পাঠিত হইয়াছে। এই 
সূস্তে অধ্যাত্সীবদ্যার পরাকান্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। “দ্বা সুপণা সযুকঙ্গা 
সখায়া” এই প্রাসদ্ধ খক্মন্তাটও এই সূক্তের অন্তর্গত। এই সূক্তে আত্মজ্ঞান, 
মোক্ষ প্রভাতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। খকসংহিতার ২-৩-২২ বর্গেও 
্হ্ধবাদ বলা হইয়াছে। খাক্সংহতার ৮-৩-১৭ বর্গে মায়াপ্রযুন্ত জীবে*বরভেদ 
বলা হইয়াছে এবং এই মন্তর্ট ববরণাচাযও উদ্ধত করিয়াছেন। “ন তং 'বিদাথ 
য ইমা জজান অন্যদযুত্মাকমন্তরং বভূব, নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা অসূতৃপঃ 
উক্থশাসশ্চরন্তি " (খা. সং. ৮-৩-১৭)। খাক্সংাহতার ৪-৭-৩৩ বর্গে 
“রূপং রূপং প্রাতিরূপো বভুব" আত্ম্মৈকত্বপ্রাতপাদক এই প্রাসদ্ধ মন্ত্র 
আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্ট বৃহদারণ্যকোপাঁনষদের ২য় অধ্যায়ের 
৫ম ব্রা্ষণের শেষভাগে “তদেতদ্‌ খাঁষঃ পশ্যন্নবোচং” বাঁলয়া বলা 
হইয়াছে। আবার খকসংহিতার ৩-৩-২০ বর্গে একাত্ম্য প্রাতপাদক 
“রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি" এই প্রাসদ্ধ মন্তাটি আম্নাত হইয়াছে। 
ধক্সংহিতার ৮-৩-১৫ বর্গে সব্বকির্তা, সন্ত্জ্ঞ, সর্বব্যাপক ঈশ্বরের 
প্রতিপাদনের জন্য " বিশ্বতশ্চক্ষুরূত বিশবতোমুখঃ”" এই প্রাসদ্ধ মন্ত্র 
আম্নাত হইয়াছে। খাকসধাহতার ৩-৬-১৫ বর্গে প্রাসদ্ধ বামদেবাখ্যায়বা 
বার্ণত হইয়াছে। এই আখ্যাঁয়কাতে সব্বত্মিকত্বপ্রীতপাদক “অহং মনুরভবং 
সুযশ্চি' এই প্রাসদ্ধ মল্তরট আম্নাত হইয়াছে। আর রক্ষসূত্রের ১-১-৩০ 
সূত্রে এই মন্ত্রাট উদ্ধত ও 'বচাঁরত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের 
১-৪-১০ খণ্ডে "তদ্ধৈতৎ পশান্‌ খার্যবমিদেবঃ প্রাতপেদে অহং মনুরভবং 
সূযাঁশ্েতি।” এই মন্ত্র যে খকসংহতার তাহা কি বৃহদারণ্যকের 
অনুবাদকমণ্ডলণ অবগত আছেনঃ এই মন্দমট খকসংঁহতার তৃতীয় 
অম্টকের : কিন্তু অস্টম অণ্টকের নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় গুরুদের নিকট 
অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা ক বলেন১ যাঁহারা বৃহদারণ্যক পড়ান, তাঁহারাই বা 
ক বলেনঃ বৃহদারণাকের ২-৫-১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ খণ্ডে যে আধ্যাত্বক 
খাকমন্গ্ীল উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা "তদেতদ খাঁষঃ পশ্যন্নবোচৎ " বাঁলিয়া 
বলা হইয়াছে, সেই মন্তরগুজি যে খাকস্াহতার, এই খবর ক কেহ রাখেন 2 
ধক-সংহতার ৩.১-২৭ বর্গে রক্গতত্ের আলোচনা করা হইয়াছে। এই 
বর্গের সপ্তম মন্ত্ের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বাঁলয়াছেন যে, “সাক্ষাংকৃতপরতত্ব- 
স্বরূপোহাগ্ণঃ দ্বাচেন আত্মনঃ সব্বত্বিকত্বানুভবমাবিন্করোতি।” ইহার অর্থ 
ব্রহ্মতত্রের সাক্ষাৎকার করিয়া আগ্ন দুইটি ধাকঅনল্তদ্বারা নিজের সব্বত্মিকত্বানূভব 
প্রকাশ কারতেছেন। খকসংহতার ৩-৬-১৬ বর্গে “গর্ভে নু সন্‌ অনু 
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এষামবেদম্‌ অহং দেবানাং জানমানিশীবশ্বা। শতং মা পুর আায়সীররক্ষন অধঃ 
শ্যেনো যবসা নিরদীয়ম্‌ " এই মল্লাট আম্নাত হইয়াছে । এই মন্দের ভাষ্যে সায়ন 
একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধত কারয়া মন্তের আশয় দেখাইয়াছেন, : “ শ্যেনভাবং 
সমাস্থায় গভদিযোগেন নিঃসৃতঃ। খাঁষগ্র্ভে শয়ানঃ সন্‌ ব্রুতে গর্ভে নু 
সান্নীতি। |" এই মন্যের ভাষ্য আলোচনা করিলে বকষবদ্যার অসাধারণ মাহিমা 
অবগত হওয়া যায়। আর যাহারা মনে করেন, বেদে জল্মান্তরের কথা নাই, 
তাঁহারাও এই মল্ত্রটি আলোচনা করিলে উপকৃত হইবেন। এইরূপ আরও 
অসংখ্যাত আধ্যাত্মিক মন্ত্র, যাহা র্ষতত্তের আলোচনায় পারপূর্ণ, তাহা খাক-- 
সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ধাকৃসংহিতার ৮-৩-১৬ বগ্গে বিশ্বপ্রপণ্ের 
উপাদান ও নিমিত্তকারণ কি; এবং সমস্ত জগতের আঁধন্ঠাতা কেই এইরূপ 
মনীষগণের নিকট প্রন করা হইয়াছে । কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর তৌত্তিরশয় 
ব্রাহ্মণের ২-৮-৯ সংখ্যায় বলা হইয়াছে । 'কল্তু খক্সংহিতায় বলা হয় নাই। 
প্রনমন্মে “কিধাস্বদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপীথবী িম্টতক্ষ-ঃ, 
মনীষনো মনসা পচ্ছতেদু তদযদধ্যাতন্ঠদ ভুবনান ধারয়ন" ইহা বল- 
হইয়াছে। ইহার উত্তরে মন্ত্ে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্ম বনং ব্রক্দ স বক্র 
আস যতো দ্াবাপৃথবী নিষ্টতক্ষ:ঃ। মনীষণো মনসা বিরবীম বইঃ 
রদ্ষাধ্যাতজ্ঠদ ভূবনানি ধারয়ন্‌।" (তৈ. ব্রা. ২-৮-৯)। যাঁহারা ব্রাহ্মণ 
হইতে মন্লসংাহতাকে অতাল্ত ভিন্ন মনে করেন, তাঁহারা এস্থলে কি 
বলিবেন; আর যে সমস্ত অজ্ঞ লোক মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তর 
মল্তদ্রত্টা খাঁষই খংঁজিয়া পান নাই, তাঁহারা "কিং 'স্বদ্বনম্‌" এই মন্দের 
অব্যবাহত পূর্ব মন্রটর দিকে দৃষ্টিপাত করুন, মলন্তাট এই. “িশবতশ্চক্ষু- 
রুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহ্‌রূত বিশ্বতস্পাৎ সংবাহনভ্যাং ধমাতি 
সংপতত্রেদ্যবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ” (খক্সংহিতা, ৮-৩-১৬)। এই 
মন্মাট দ্বারাই উদয়নাচার্যধ পরমাণুকারণবাদের শ্রোতত্ব সমর্থন করিয়াছেন। 
এই স্থান হইতেই মস্তাবলীকার “দ্যাবাভূমী জনয়ন্‌" ইত্যাঁদ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। অব্যবাহত পূর্র্ব মন্তে যে পরমকারণ রহ্ষের কথা বলা হইয়াছে, 
পরবত্তর্দ মল্ত্রে সেই ব্রক্মসম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হইয়াছে : ইহা বাক্যের প্রকার- 
ভেদ মান্র, মন্্দ্র্টা খাঁষর অজ্ঞতা নহে। শুরুষজঃসংহিতার ৩১ অধ্যায়ের 
১৮ মন্তে “তমেব বাঁদত্বাদমৃত্যুমোতি নান্যঃ পল্থা 'বদ্যতেহয়নায়”" এই 
প্রাসদ্ধ আধ্যাত্মিক মন্পটি আম্নাত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২২ 
পযন্তি ৬টি মল্ল উত্তরনারায়ণ নামে প্রাসিদ্ধ। শুক্রুষজুঃসংহিতার ২৩ 
অধ্যায়ের ৪৭ মন্ত্রে “িধাস্বৎ সূয্যসমং জ্যোতিঃ ১” এই প্রশ্ন করা হইয়াছে 
৪৮ মন্ত্রে ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, “বর্গ সূযসিমং জ্যোতিঃ”। ব্রজ্ষাত্মতা 
স্বীকার না করিলে সূ্যোর মত বর্ষ সর্বসাধারণ হইতে পারেন না। যাহারা 
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মনে করেন, সর্ত্বব্যাপণ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম পরবন্তর্ট কালে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, 
আমরা এই মল্তের দিকে তাঁহাদের দৃম্টি আকর্ষণ করি। বেদে বহুধা 
রহ্মতত্তের ও মোক্ষের আলোচনায় পরিপূর্ণ থাকায় বোঁদক দার্শানকগণও এই 
তত্বের আলোচনায় দত্তচিন্ত হইয়াছেন। দার্শানকগণ স্বকপোলকজ্পিত তত্ব 
দেখান নাই। বেদে আছে বলিয়াই তাহার বিশ্লেষণ করিয়া মানবসমাজকে 
অনুগৃহীত করিয়াছেন। বেদে যাহা আছে, তাহাই দর্শনশাস্তে আছে। 
দর্শনশাস্ত্রশুীল বেদের উপাঞ্গ, আর বেদের উপাঙ্গ বাঁলয়াই বৈদিক সিদ্ধান্ত 
প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় দর্শীনকগণ সন্নদ্ধ হইয়াছেন। এজন্যই দৃঢ়তার 
সাহত বালতে পারা যায় যে, ভারতীয় দারশীনকগণের উপাদেয় তত্তে তাঁহাদের 
মতবিরোধ নাই। তাহা থাকতেও পারে না। আপাতদৃস্টিতে যে মতভেদ 
ভাসমান হয়, তাহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

সমস্ত দার্শানকগণের সিদ্ধান্তের সমন্বয় প্রদর্শন কারবার জন্য 
আত্মতত্বীববেক-গ্রল্থের শেষভাগে আচার্য উদয়ন যে কথাগুলি বাঁলয়াছেন, 
আমরা সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা কারয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 
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আত্মতর্তুবিবেক-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে (৯৩৫ পৃঃ, হইতে এসিয়াঁটিক 
সোসাইটি সং.), “আত্মা বারে দুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নাঁদধ্যাসতবাঃ "৷ 
মৈল্েয়ী ব্রাহ্মণের এই সারতম উপদেশ ভারতীয় সব্বশাস্ত্ের সার 'ন্যাস। 
ইহাতে ভারতীয় জনতার জীবনপ্রবাহ ও আশা-আকাক্ক্ষা পর্যবাঁসত হইয়াছে । 
এই মৈন্রেয়ী ব্রাহ্মণেও বলা হইয়াছে, " এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্‌”। আত্মার শ্রবণ, 
মনন ও 'নাঁদধ্যাসনই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। 'ীপ্রয়তমা মৈল্রেয়ীকে এই 
উপদেশ প্রদান করিয়া যাজ্জবলক্য পাররব্রাজ্য গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন। এই চরম 
উপদেশ বিবৃত কারবার জন্যই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অসংখা ধারায় প্রবাহত 
হইয়াছে । ভারতাঁয় দর্শনপ্রবাহের সম্পূর্ণ পারিচয়প্রদান সহম্্র জীবনেও 
সম্ভবপর নহে। অনাঁদ কাল হইতে যে দার্শীনক চিন্তা ভারতবসংজ্ধরাকে 
মুখারত কারয়া রাখিয়াছে, তাহা দু-চার খান গ্রল্থ 'লিাঁখয়া শেষ করা অসম্ভব । 
যাহা হউক, আত্মতত্বিবেকের শেষভাগে আচ'যাঁ উদয়ন বাঁলয়াছেন, মোক্ষের 
জনক আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ আত্মার শ্রবণ, মনন ও 'নাঁদধ্যাসন। উপানষদ্বাকা- 
সমৃহদ্বারা আত্মার শ্রবণ এবং শ্রুত অর্থের সম্ভাবিতত্ব প্রদর্শনের জন্য 
শ্রত্যনুকূল যুক্তিসমূহদ্বারা শ্রুত অর্থের মনন এবং মননদ্ধারা সম্ভাবিত অর্থের 
সাক্ষাৎকারের জন্য নাদধ্যাসন। একই আত্মতত্বের শ্রবণ, মনন ও 'নাঁদধ্যাসন 
করিলে আত্মতত্তু অপরোক্ষভাবে ভাসমান হইয়া থাকে। আত্মতত্বের 
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অপরোক্ষাবভাসই মোক্ষ। এই আত্মতত্রের 'নাঁদধ্যাসনে বা উপাসনাতে প্রবৃত্ত 
হইলে অধিকারীর নিকটে সমস্ত জগতপ্রপণ্ আত্মার বাহরে বাঁলয়া প্রতশয়- 
মান হয়। আর এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই কম্মমীমাংসাশাস্ত প্রবৃত্ত 
হইয়াছে এবং বাহ্য অর্থে দ্র প্রাবল্যহেতু চাব্ঘাকমতের উত্থান ঘটিয়াছে। 
আর ইহাই শ্রুতি বালয়াছেন, “পরাণ্ি খান ব্যতৃণৎ স্বয়জ্ভূস্তস্মাং 
পরাঙ্‌ পশ্যাঁত নান্তরাত্মন্‌।” অনাত্মবস্তু গ্রহণপটু ইন্দ্িয়গণ বাহ্য বিষয়ই 
দর্শন করে; আত্মদর্শন করে না। এ অবস্থাতে এজনাই চাব্বকিমতের 
অভ্যুদয় ঘাঁটয়াছে। যে দ্যাম্ট অবলম্বন কারয়া কম্্ম-মীমাংসকগণ প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই দাঁক্ট নিবারণের জন্য শ্রূত বাঁলয়াছেন, 
" কম্মাভর্মত্যুমূষয়ো নিষেদুঃ, প্রজাবন্তো দ্রবিণমূচ্ছমানা, অথাপরে খষয়ো 
মনীষিণঃ পরং কম্্মভ্যোহমৃতত্বমানশুঃ " (বাংস্যায়নভাষ্য, ৪-১-৫৯)। 

অনন্তর আত্মোপাসক উপাসনার প্রকর্ষবশতঃ আত্মাকে অর্থকারে দর্শন 
করেন। তখন উপাসক দেখেন আম সব্বাত়ক। এই দৃষ্টি অবলম্বন 
কাঁরয়াই ব্রহ্মপারণামবাদ '্রিদণ্ডীসিদ্ধাল্ত পরযবাঁসত হইয়াছে । আর বিজ্ঞান- 
রে এই “আত্মা”"-যে অর্থাকার 

"আত্মৈবেদং সর্্বম্‌" এই শ্রাতিও প্রাতপাদন কারয়াছেন। উপাসক 
এই অবস্থায় বিশ্রান্ত না হউক, এজন্য শ্র্াত অর্থাকার আত্মস্বরূপের নিষেধ 
কারবার জন্য "অগন্ধমরসমচক্ষ-রশ্রোন্রম্‌" ইত্যাঁদ বাঁলয়াছেন। আত্মার 
বিষয়াকারতার নিষেধে আত্মেপাসক বিষয়ের অভাব দর্শন করেন। তখন 
আর রূপ রসাদি বিষয়ের স্ফূরণ থাকে না। প্রপণরহিত আত্মস্বর্প ভাসমান 
হয়। এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বেদান্তদ্বারমাত উপসংহত হইয়াছে। 
ইহাই বেদান্তের প্রাথামক অবস্থা বলিয়া উদয়ন নিদ্দেশ করিয়াছেন। বিষয় 
রাহত 'িণ্মা্ বস্তু সম্ভাবিত নহে বলিয়া এই অবস্থা অবলম্বন কারয়া 
শন্যবাদী মাধ্যামক বৌদ্ধগণ স্বাঁসদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নৈরাত্ম্যবাদের 
প্রাতিপাদক “অসদেবেদমগ্র আসীং” ইত্যাঁদ শ্রুতিও উত্ত সদ্ধান্তের অনগ্রাহ্ক 
রাহ্য়াছে। এই অবস্থা হইতে উপাসককে ব্যাখ্খত কারবার জন্য, নৈরাত্ম্য 
দৃষ্টি হইতে উপাসককে উদ্দের্ৰ উত্খিত করিবার জন্য “অন্ধং তমঃ প্রাবশন্তি 
যে কে চাত্বহনো জনাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর 
' উপাসক আত্মার সাহত বিষয়ের বিবেকদর্শন কাঁরয়া থাকে। এই বিবেক- 
দর্শনকে লইয়াই সাংখ্যাসদ্ধাল্ত উপসংহত হইয়াছে। আর শান্তই বিশবজননা, 
আত্মা ননিরল্লেপ এই সিদ্ধান্তের সমান ঘটয়াছে। শ্রুতিও "প্রকতেঃ 
পরস্তাং” ইত্যাঁদ বাকাদ্বারা আত্মাকে নির্লেপ বাঁজয়া প্রাতিপাদন কারয়াছেন। 
এই বিবেকদ্‌ষ্টি প্রত্যাখ্যানের জন্য শ্রাত “নান্যং সং” ইত্যাদি বাঁলিয়াছেন 
অর্থাং আত্মবস্তু ভিন্ন অন্য কোন সং বস্তু নাই। এই অবস্থায় কেবল আত্মাই 
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প্রকাশমান থাকে । এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতমতের উপসংহার 
করা হইয়াছে । এই অবস্থা প্রাতিপাদনের জন্য শ্রুতি “যতো বাচো নিবর্তন্তে 
অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইহা বাঁলয়াছেন। কেবল আত্মা বাক্য ও মনের অতাঁত। 
এই অবস্থা কখনও হেয় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি ইহার প্রত্যাখ্যান 
করেন নাই। এই অবস্থায় যখন আত্মমান্র প্রকাশমান থাকে, তখন 'বিষয়দর্শন 
হয় না। তাহার প্রাতপাদনের জন্য শ্রুত--“ন পশ্যতীত্যাহরেকীভবাতি ” 
ইত্যাদ বালয়াছেন। বস্তুতঃ নিষেধমুখে বস্তুর প্রাতিপাদনেও 'নাষধ্যমান 
বস্তুর উল্লেখপূব্বক বস্তুর প্রাতিপাদন করিতে হয়। 'নাঁষধ্যমান বস্তুর 
উল্লেখপূর্বক পরমার্থবস্তুর প্রাতিপাদন যথার্থ প্রাতপাদন নহে। এজন্য 
দ্বৈতনিষেধের উল্লেখপূর্বক অদ্বৈতপ্রাতিপাদন সমীচীন হইতে পারে না। 
এজন্য শ্রুতি নিষেধমুখে ততৃপ্রাতিপদন হইতে বিরত করিবার জন্য “ন দ্বৈত 
নাঁপ চাদ্বৈতম্‌” ইত্যাঁদ বলিয়াছেন। এই শ্লোকঁটির অনুরূপ একাঁটি শ্লোক 
দক্ষস্মৃতর ৭ম অধ্যায়ের ৪৮ সংখ্যায় দৌখতে পাওয়া যায়। এইরূপ ৪-১-৩ 
্রহ্মসূত্রের ভামতী. ও কপতরুতেও “যদ্যদ্বৈতৈে ন তোষোহাস্ত মুন্ত এবাসি 
সর্বদা" এইরূপ বলা হইয়াছে। সংক্ষেপশারীরকেও বলা" হইয়াছে, 
“শস্থরমাতিঃ পুরুষঃ পুনরাক্ষতে ব্যপগতাদ্বতয়ং পরমং পদম্‌” (২-৮৯)। 
এই অবস্থায় জীবের সমস্ত সংস্কার আভভূত হইয়া যায় বাঁলয়া আর 
আত্মবষয়ক সাঁবকল্পক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এজন্য আত্মবিষয়ক 
'নার্্বকল্পক জ্ঞানই উাদত হয়। আত্মমান্রীবষয়ক 'নার্্বকল্পক জ্ঞানই মোক্ষ- 
নগর প্রবেশের শ্রেন্ঠতম দ্বার। এইখানেই ন্যায়দর্শন উপসংহত হইয়াছে। 
আর ইহাতেই চরম বেদান্তও উপসংহৃত হইয়াছে। আর এই অবস্থা প্রাত- 
পাদনের জন্য শ্রাতি “নম্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ স ব্লদ্ষৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি, 
ন তস্য প্রাণা উৎক্রামান্তি অন্রৈব সমবলীয়ন্তে " (বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪-১-৫৯ ) 
এইরূপ বাঁলয়াছেন। ইহার বাখ্যাতে রঘনাথ শিরোমাণ বলিয়াছেন, চরম 
বেদান্তে যাহা বলা হইয়াছে, তদপেক্ষা আর আঁধক কিছ বাঁলবার নাই--“শদদ্ধ- 
স্বপ্রকাশাচংস্বর পত্র্গপ্রাতিপাদকবেদান্তানামুপসংহারঃ প্রাতপাদ্যান্তরবিরহাৎ।” 

আমরা অতি সংক্ষেপে ভারতীয় বৈদিক দর্শনসমূহের 'সিন্ধান্তরহস্য 
প্রদর্শন কাঁরলাম। এক আদ্বতীয় ব্রহ্মতত্বরূপ মহাসমদুদ্রে নানা প্রবাহে ভিন্ন 
ভিন্ন দার্শানক ম্রোতসমূহ 'মাঁলত হইয়া একীভূত হইয়াছে। এই এক 
আদ্বতীয় ব্রদ্গতত্তেই কেবল দর্শনশাস্ত্র নহে, পাঁথবীর সমস্ত বিদ্যা, জীব- 
জগতের সমস্ত চিন্তাধারা, প্রাণিপুঞ্জের অসংখ্য কামনারাশি ইহাতে বিলীন 
হইয়াছে। এই আদ্বতীয় ত্রহ্মতত্বই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত ব্র্াগ্ডের সার 
হইতেও সারতম। যাহারা এই ব্রদ্মতত্বের বিদ্বেষভাজন, তাহাদের প্রাত লক্ষ্য 
করিয়া মহামাত খণ্ডনকার শ্রীহর্য বাঁলয়াছেন, 


প্রবন্ধের উপসংহার ১০৫ 


“ধীধনা বাধনায়াস্যাস্তদা প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছথ। 
ক্ষেপ্তুং চিন্তামাণং পাঁণলব্মন্ধৌ যদীচ্ছথ। 1” 
(২২ কাঁরকা, ২২৩ পৃঃ, চৌখাম্বা সং.) 


হে ধীধন পাঁণ্ডিতবর্গ! এই অদ্বৈতব্দাদ্ধরও খণ্ডনের জন্য নিজের বদা্ধকে 
তবেই নিযোজত কারও, যাঁদ হস্তলন্ধ চিন্তামাণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার ম৩ 
দুভগ্যি তোমাদের হইয়া থাকে। খণ্ডন-গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে, “বস্তুতস্ত্‌ 
বয়ং প্রপণ্সত্ব্যবস্থাপনাবানবৃত্তাঃ স্বতগাঁসদ্ধে চিদাত্মনি ব্লক্ষতত্তে কেবলে ভর- 
মবলম্ব্য চারতাথথাঃ সুখমাস্মহে ” (১৩১ পৃ, কাশী সং.)। ইহার আভপ্রায় এই 
যে, আমরা অদ্বৈতবাঁদগণ জগত্প্রপণ্ের সত্তৃব্বস্থাপনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল 
স্বপ্রকাশ ব্রহ্গতত্তবে সমস্ত আস্থাস্থাপন কাঁরয়া 'নরাাদ্ধগ্ন রহিয়াছ। 


প্রবন্ধ সমাপ্ত 
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প্রবন্ধে উদ্ধত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নাম 


ন্যায়সূত্র 
নিরুক্ত 
বেখাগণিত 
জেৈমিনিসৃত্র 
গীতার ভূমিকা 
বৈশেঘিকসৃত্র 

এ ভাঘ্য 
তাখপধাযটীকা৷ 
যোগসূত্র 
ন্যায়সূচীনিবন্ধ 
ন্যায়বাক্তিক 
ভাক্করভাঘ্য 
ন্যায়ভাঘ্ত 
ভাত্পধ্যপবিশুদ্ধি 
অথ শাস্র 
ন্যায়মঞ্জবী 
পরিশুদ্ধিপ্ুকাশ 
ন্যায়সার 

এ টীক। 


খ্।কবাক্তিকের কাশিকাদীক। 


কিবণাবলী 

এ প্ুকাশ 
মানমেযোদয় 
শাক্রপীপিকা 
আত্মতত্তুবিবেক 
বন্দসিদ্ধি 
প্রমাণমালা 
তত্তৃকোমুদী 


বৃহদারণযক-উপনিঘ 


তর্করহস্যদীপিক। 


(ঘড় দশ নসমূচচয় টীকা) 


তস্ত্রবাভিক 


অক্ষপাদ 
খান 


উৈশিনি 
বালপাঙ্গাধব তিনাশ 
কশাদ 

পুশম্তপাদ 
বাচস্পভিমিশ] 
পতঙঞ্জলি 
বাচস্পতিমিশ 
উদ্দেযাতিকর 
ভগাবড্ভাক্কব 
বাৎম্যায়ন 
উদয়নাচাষত 
কৌটিল্য 
জয়স্তভট্ট 
বদ্ধমানোপাধ্যায় 
ভাসব্বত্ 
জয়সিংহসুরি 
স্চবিতমিশু 
উদয়নাচার্ষ 
বদ্ধমানোপাব্যাষ 
নাবারশ 

পার্থ সারথি 
উদয়নাচাষধয 
মণ্ডলমিশ্ 
আনন্দবোধতট্টা় ক 
বাচস্পতিযিশ্‌ 


গুণরদ্ 


কৃমারিলভষ্ট 


১০৮ প্রবন্ধে উদ্ধৃত গ্রশ্থ ও গ্রশ্বকারগণের নাম 


বঙ্গে নব্য ন্যায়চচর্চ। --- ---  দীনেশচজ্ছ ভষ্টাচাষ্য 
ন্যায়সূত্রবিবরণ --- --- রাধামোহন গোস্বামী 
যথার্থ মঞ্জরী --» --- র্লামানন্দতীর্থ স্বামী 
অছৈতরত্বরক্ষণ --- --- মধুসুদনসরদ্তী 
মনুসংহিতা। টি . মি 
পস্থানভেদ (ষহিযন্তোত্রের টীকা) ---  মধুস্দন 
ন্যায়কন্দলী --- --- শ্রীধরাচাষ্য 
অদ্ধয়সিদ্ধি --- --- এ 
লীলাবতী --- --- শ্রীবল্গভাচাধয 
সেতুটীকা। --- ---. পিদুলাভমিশ্্‌ 
পত্যকৃতত্বপূদীপিক। (চিৎসুখী) --- চিৎসুখাচাষয 
নয়নপ্সাদিনী (এ টীকা) --- পৃত্যগ্‌বূপ 
ভাস্করীয় ভাষা --- --- ভগবস্তাস্কর 
ভেদরত্ব --- ---  শঙ্করমিশ 
বৈশেঘিকসূত্রের উপস্কার --- --- গর 
সাংখ্যকারিকা --- ---  ঈশুবক্ষঝ 
ব্যোমবতী (প্রশস্তপাদভাঘ্যটাকা) --- ব্যোমশিবাচাধ 
ক্ম্সুমাঞ্ডলি ৮ ---  উদয়নাচাষ্য 
সিদ্ধাস্তলেশসংগ্রহ টি --- অপ্পয়দীক্ষিত 
কল্ললতা টু ১ টরিরাস্ত 
পঞ্চপাদিকা। --- ঈতিত হাদি 
মীমাংসাভাঘ্য - -*- শবরস্বামী 

(এর ভাঘ্যটীক।) বৃহতী --- নিল, ডানার 
গীত। কি --- কষ্ছদ্ৈপায়ন 
পঞ্চিকা --- --- শালিকনাথ 
সিদ্ধান্তবিন্দু ০15 
ন্যায়রত্বাবলী --- --- গৌডব্রঙ্মানন্দ 
শাঞ্করভাম্য --- --- শঙ্করাচাষ্য 
ভামতী --- ---  বাচম্পতিমিশ 
কল্পতরু শ-- --- অমলানন্দ 
বন্গসূতর ডি ---  বাদরায়ণ 
বিধিবিবেক --- --- মগ্ডনমিশ্ব 
যুক্তিদীপিক। (সাংখাকারিকার ব্যাখ্য।) - 
নয়বিবেক বন ---  ভবনাথমিশব 


নয়বিবেকটীক। -স. --” ক্বিদেষ 


ভারতীয় দশ নশাস্ত্রের সমণুয় ১০৯ 


পাতিঞ্জলভাঘ্য বের 
মহাভাবত ও 
বন্গসূত্রবৃত্তি রা 


ব্হদারণ্যকভাঘ্য 


ভাঙ্করমতানুসাবীগ্রন্বকাব - 
ছান্দোগ্য (বাক)) টি 
যনুসংহিতানিক' টঞ 
ধর্মসূত্র রা 


বৃশ্দাবণাক উপনিষৎ 


বৃহদাবণ্যক বানি ৮০২ 


এ গিকা। মির 


সংক্ষেপশাবীবক রা 
বন্গসূত্রভাঘ্য --- 
শিবার্কমণিদীপি ক। টে 


শিবাদ্বৈতনির্ণ য় রি 


বাকা্যপদীয় নি 
এ ব্যাখ্যা যে 
বৃহতীব্যাখ্য "' ০ - 


বন্ধসিদ্ধিব সিক। --- 


ইষ্টসিদ্ধি 


এঁ প্রদীপগিক। ৮৮ - 
শ-দকৌস্ত্বভ এ 

ঘঁ ব্যাখ্যা! (বৈয়াকরণভূঘণ) 
তত্তুকৌস্্ভ --- 


অদ্বৈতচিস্তামণি - ০ - 


অদ্বৈতসারোদ্ধার শ-- 
আত্মতত্তবিবেকেন টীকা +-- 


বিবরণ নি 


ভগবান্‌ উপবঘ 
ভগ্গুপরপঞ্চ 
কেশব 

ব্লনন্দী 
কুলুকভট্ট 
আপস্তঘ 


স্থবেশুবাচাধ্য 
আনন্দগিবি 
সবর জ্ঞাত্বমুনি 
শক 
অপ্পয়দীক্ষিত 
এ 
ভত্তৃহক্লি 
হেলারাজ 
শালিকনাথ 
শঙ্খপাণি 
বিুক্তাতধাত 
পতঞ্জলি 
ইকষট 
ভট্টোভি দীশ্ষিত 
কৌগুতট্ 
তট্টোজি দীক্ষিত 
হত্রি দীক্ষিত 
রঙ্গোজিভষ্ 
তরী 
রধুনাথ শিরোমণি 
প্রকাশায় যতি 


